আল্লাম। শিবলী নে।”নানী 


আওরঙজগজের ৪ চরিব্র-বিচার 


হাসান আলী 
অনূদিত 


বাংলা একাডেমলী ও ভাকা 


প্রথম প্রকাশ 
মে, ১৯৬৯ 


প"গুলিপি £ অনুবাদ বিভাগ 
সদ্রিত কপি ঃ ২২৫০ 


প্রকাশক 
আ৷ল-কামাল আবদুল ওহাব 
পরিচালক 
প্রকাশন বিক্রয় বিভাগ 
বাংলা এশাডেমী, ঢাকা 


মুুক 
জাহানারা খাতুন 
মতি আট" প্রেস 
৬, গোবিন্দ দ্বাস লেন 
আরমানিটোলা, তাকা-১ 


প্রচ্ছদ £ ৫€সয়দ আমির হোসেন 


মুদ্রণ তত্বাবধায়ক 
মোঃ আখতাক্জ্ছানান ভু ইয়া 


48107784140 425575 : 04234201224 28107245. 


সূচীপত্র 





আওরজজেব আলমগীর 

আলমগীরের সৈষ্ভ চালন৷ 

আওরজজেব আলমগীর ও হিম্কুদের অসম্তোষ 

আওরঙ্গজেব আলমগীর ও হিন্দুদের সাবিক 
অসন্তোষের কারণসমূহ 

আওরঙ্গজেব আলমগীর--পিতা ও ভ্রাতাগণের 
সঙ্স্যাবলী 

ইউবোপীয় এঁতিহাসিকদের ভ্রাস্ত বিবরণ প্রদান 

রাজ্য সংস্কার ও রাজ্য পৃঙ্থল। 

নিজস্ব গুণাবলী £ শোঁর্ষবীর্য ও বীরত্ব 


১৯ 
৪ 


৫৯ 


পণ 
১০০ 
১১৬ 
৯২৬ 


আওরঙ্গজেব আলমগীর 


ইতিহাস দর্শনের একটা রহস্ত এই যে, যে সকল ঘটনা ষত বেশী 
প্রচারলাভ করে তাদের সত/ত' ততই সংশয়জনক হয়ে পড়ে । উদাহরণ- 
স্বব্ধপ বলা যেতে পারে- হাসির দেওয়াল, বাবেলের কপ, আবে হায়াত, 
ধাহ্হাকের সর্প এবং জমশেদের ভাগ ইত্যাদির মত কোন বিষয়ই বোধ 
হয় সাধারণ্যে অধিকতর প্রসান্বলাভ করেনি। কিন্ত এদের একটারও মুলে 
কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে কি? অর্থাৎ অধিকাংশ ব্যাপারই বিশেষ 
কোন সাময়িক কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তারপর গতানুগতিকতার 
প্রভাবে তার বছল প্রচার ঘটে এবং তার প্রতি লোকে আম্মা স্থাপন করতে 
আরম্ত করে । এমনকি তখন আর সত্যাসতা অনুসন্ধান করবার প্রয়ো জনও 
বোধ করে না ॥। ফলে, ধীরে ধীরে তা সববাধীনম্মত হয়ে পড়ে 


হজরত উমর ফারুক (রাঃ কতৃক আলেকজাঙ্জিয়ার লাইব্রেরী পুড়িয়ে 
ফেলবার আদেশ প্রদান কোন বিছ্বেষপরায়ণ হ্রীস্টানেরই স্বকপোলকল্পিত 
প্রচারণা ছিল । এটা এ সগয়ের কথা যখন ক্র.সেডের যৃদ্ধ চলছিল এবং 
প্রস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিছ্েষ প্রচারকপ্ে নানারকম ফন্দী-ফিকির 
এপ্টে বেড়াহ্ছিল। ব্যাপান্স এতদূর গড়াল যে, এ সংবাদ তাদের কানে 
পৌছামাত্র ছোট-বড়, খিহ্বান'মুর্খ, ভদ্ু-অভদ্রু এবং সাধু-অসাধু নিবিশেষে 
সকলেই এ একই সুরে স্থুর মিলিয়ে গাইতে লাগল»-যেন খোদাতার়ালার 
বিশেষ দূত এসে তাদের প্রত্যেকের কানে কানে বলে গেল। ফলে বক্ত:তা, 
লেখনী, কিংবদন্তী, কাহিনী ও গল্প কোন কিছুর হাত থেকেই এ খবর 
রেহাই পাম নাই॥। অবশেষে সত্যানুসদ্ধানের বিচারকক্ষ ঘোষণা করল, 
“গোটা পুথিবীটাই আমাদের বিরুদ্ধ-প্রচারণ। ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গিয়েছে, 
সুতরাং সেখানে আমাদের ম্বান কোথায় 1” 


আলমগীরের দুর্ণামের কাহিনীও উল্লেখিত ঘটনাপেক্ষা কোন অংশেই 
কম নয়। তশর প্রতি আল্লোপিত অপরাধের তালিকা এত দীর্ঘ যে, 


ই আবদার ৪ বোর চ্তিত্রশ্বাদাত 


সম্ভবতঃ আর কোন ব্যক্তিরই অপরাধ তালিকা এত বিরাট নয়। তিনি 
পিতাকে বন্দী করেছেন, ভাইদের হত্যা করেছেন, দাক্ষিণাত্যের ইসলামী 
রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটিয়েছেন, হিন্ঘুদের নির্যাতন করেছেন, প্রতিমালয় ভেঙে 
দিয়েছেন এবং মান্পহাট্রাদের উত্তেজিত করে তৈমুরী রাষ্ট্রের ভিত্তি-কাঠামো 
প্রকম্পিত করে তুলেছিলেন। অস্তান্ত সকল প্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে প্রথমতঃ চিন্তা 
করে দেখা যাক এঁ বংশেরই শ্রেঠতম ন্তায়পরায়ণ বাদশার প্রতি এই সকল 
প্রায় একই রকম অভিযোগ আরোপিত হতে পারে কিনা । যিনি পিতান্র 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুরদের নিধন-সাধন,১ দাক্ষিণাতোর ইসলামী 
রাজ্য নিঞ্জামশাহীর বিলোপসাধন এবং এক বছরের ভিতরে ৬&টি মন্দির 
বিধবস্ত করেছিলেন, কিন্ত তা সত্তেও আজীবন এতে গোঁরব অনুভব করেছেন, 
তিনি কে? তিনি হচ্ছেন দ্বিতীয় তৈমুর ছাহেব কেরানে ছানি) শা'জাহান। 


আমি এ নীতি অভ্াত নই যে, এক ব্যক্তি দোষী প্রমাণিত হলে আর 
এক ব্যক্তি তাতে নির্ণোষ সাব্যস্ত হয় না, অর্থাৎ শা'জাহান দোষী সাব্যস্ত 
হলে আলমগীরকে দিদেোষ বলা যেতে পারে না। কিন্ত বিশেষভাবে চিন্তা 
করে দেখবার বিষয় এই যে. শা'জাহানের যে দোষগুলো কারও কানেই 
পৌৌছেনি, আলএগীরের বেলায় সেই দোষগুলেো ই পথেঘাটে, সভা-সমিতিতে 
সর্বসাধারণের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে পড়েছে । এন কারণ কি? 


(মজনুর কলঙ্ক কাহিনী রটে গিয়েছে অণেক বেশী, অন্তথায় উভয়েরই 
পানপাত্র একই সৌধের চুড়! থেকে পতিত হয়েছে |: 


১, শা'জাহানের ভ্রাতা শাহরিয়ার এবং তার ভ্রাতুষ্পৃত্ন তথা দানিয়েলের পৃন্রদ্ধয় তাহমুরাস 
ও হুশেং স্বয়ং শা'জাহানের আদেশে নিহত হয়। এদের হত্যা সাধনকল্পে শা'জাহান 
স্বহস্তে যে ফরমান লিখে পাঠিয়েছিলেন তার ভাষা ছিল এইঝপ £ 
*সমগ্র সাম্রাজ্যর পবিস্থিতি যখন সঙ্কটময়, তখন দাওয়ার বখশ ও ভ্রাতা 
সাহরিয়ার এবং শাহজাদা দানি'য়লের পৃক্রদ্য়কে যদি এই ধরাধাম থেকে মিশ্চিহ 
করে তাদের সিংহাসন দখল করবার লালসা ও যড়ধন্্কে চিরতরে র্ুহিত করে 
দেওয়া যায়, তা অধিকতর কল্যাণকর হবে।” 
(জাহাঙ্গীরের আত্মচরিতের পরিশিষ্ট, আলীগড়ী ছাপা, গৃঃ ৪৩৫) ২২শে জমাদিউন্ল 
আউয়াল, ১৩৩৭ হিজরীতে এই আদেশ যথারীতি প্রথতপালিত হয়। 
এই ঘটনাটা আদদুল হামিদ লাহোরী তার'শা'জাহান নামায়' বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ 


করেছেন। 


আগওরঙজেব £ ভার চরিত্র-বিচার ৩ 


এই রহশ্বের ্ারোদনাটন কর বদিও একট! এীতিহাসিক কর্তবঃ, তথাপি 
জাতীয় বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন যেহেতু এখানে প্রচ্ছন্ন, সেহেতু আমি এয় আলোচন। 
পরিহার করছি । 


আলমগীরের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ তালিকায় হায়দ্রাবাদ 
রাজের নিমূল সাধনই সর্বাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য ঘটনা । নানা কারণেই এর 
গুরুত্ব অনেক । নিয়ের অভিযোগ দুট। বিশ্লেষণ করে দেখা যাক £ 

(১) হায়দরাবাদ একটা শিয়। রাজ্য ছিল। কাজেই এর ধ্বংস সাধনে 
আলমগীরের একটা গুরুতর ধমায় বিছেষ প্রমাণিত হয়। 

(২) হায়দ্রাবাদ বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে মারহাট্রাদের শক্তি বেড়ে গেল। 
অতএব এট। একট রাজনৈতিক অপরাধণও বটে । 

কাজেই আমি সবপ্রথম এই ঘটনার তথ্যানুসন্ধানে প্রর্ত হচ্ছি। 

দাক্ষিণাত্যে গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, খান্দেশ, বেরার ও আহমদনগর-- 
এই ৫টা রাজ্য ছিল। এই রাজাগুলো পরস্পর ঝগড়। ও কলহছে লিগ 
থাকত। সে কারণে পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ল। আলী 
আদেল শাহ ছসায়েন নেজামশাহের বাড়াবাড়িতে উত্যক্ত হয়ে পড়লেন 
এবং তার সাহায্যের জন্ত রামরাজকে আহবান করলেন। এই আহ্বানকালে 
যদিও শর্ত ছিল যে, হিন্দুণা মুসলমানদের ধন-গ্রণের কোন ক্ষতি করবে ন।, 
তা" সত্ত্বেও তারা আহমননগরে এসে যে কার্কলাপ প্রদর্শন করেছিল তা, 
এতিহাসিক ফেরেশতার ভাষায় নিম্নরূপ £ 


“মসজিদগুলোতে প্রবেশ করে তারা মৃতিপূজ করত এবং বান্ধ বাজিয়ে 
গ্রান গাইত। এই সংবাদ শ্রবশে বাদশাহ মর্মাহত হতেন; কিন্ত 
প্রতিকারের ক্ষমতা না থাকায় সমস্ত জেনেশুনেও না জানার ভাগ 
করতেন।' 
ৃ এই ধরনের গৃহবিবাদের ফলে তৈমুরীদের হস্তক্ষেপ করবার স্রযোগ 
ঘটে গেল॥ সর্ধপ্রথম আকবর কয়েকটা রাজ্য অধিকার করে নিলেন। 
জাহাঙ্গীর ও শা'জাহান এই সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতা সম্পর্ক রক্ষ' করেই 
বাপারটা শেষ করতে চেয়েছিলেন। কিন্ত এই সমরসেবী পুরুষটা আলী 
আদেল শাহ) অনষ্গোপায় হয়ে যেমন বশ্যত1 স্বীকার করতেন, গ্েগনি 


৪ আওরঙ্গজেব £ তার চরির-বিচার 


দুধোগ পেলেই আবার শক্রতা করতেন। সুতরাং বাধ্য হয়ে এই রাজ্য- 
গুলোর মূলোচ্ছেদ করে তৈমুরী সাম্রাজ্যের অন্তভূ্ভ করে নেওয়া! হল। 
আলমগীর ঘখন সিংহাসনে বসলেন, তখন হায়দরাবাদ ও বিজাপুর,_ মাত 
এই দু'টো বান্যে অবশিষ্ট ছিল। 

এই সুযোগে শিবাজীর পিতা সাহু মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেন । সাহু ও 
শিবাজীর বিস্তৃত কাহিনী এই প্রবন্ধের ছিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হবে। 

বর্ন প্রসঙ্গে এ৩টুকু স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, বিজাপুরাধি- 
পতি আদিল শাহ পনা ও স্ুপা--এই দুটো জুবা সাছকে জারগীরম্বরপ 
প্রদান করেছিলেন। এই ন্থযোগে শিবাজী এ সকল এলাকায় অনেকগুলো 
কেল্লা প্রস্তুত করে ফেললেন। আদিল শাহ পীড়িত হয়ে মারা গেলেন। 
তার পীড়িতাবস্বার শিবাজী তার রাজ্যসীমা আরও বাড়িয়ে নিলেন 
এবং নিজস্ব এলাকার মধেো৷ ৪০টা দুর্গ নির্মাণ করে ফেললেন। আদিল 
শা'র কোন শরায়ী উত্তরাধিকারী ছিল না। পারিষদবর্গ সেকেন্দার নামক 
একজ্জন অজ্ঞাতকুণশীল ছেলেকে তণার উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন এবং 
ভশকেই সিংহাসনে বলিয়ে দিলেন। তিনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হলেন তখন 
আফজাল খাকে শিবাজীর মুকাবেলা করার জন্ত প্রেরণ করলেন । শিবাজী 
সাকে ধোক! দিয়ে হত্যা করে ফেললেন। এই সেকেন্দার আলমগীরের 
সমসামরিক ছিলেন। 

কিছুদিন পর শিবাজী মারা যান। তখন তশর পুত্র শু তার শ্বান 
গ্রহ করলেন সেকেন্দার আপন দুর্বলতাবশতঃ অথব। তৈমুরীদের সঙ্গে 
পুরাতন খাল্দানী শক্রতাহেতু শল্ভুর সঙ্গে হাত গিলালেন এবং আলমগীরের 
বিরুদ্ধাচরণে তাকে সাহাধ্য করতে থাকলেন । এ ব্যাপারে আলমগীর 
তশকে বারবার সতর্ক করলেন। ভীতি ও সহানুভুতি প্রদর্শন ইত্যাদি সর্ব- 
প্রকারে তার চেতন্য ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন। কিন্ত কিছুতেই কিছু 
হল না। 

খাফী খু! এ সম্পর্কে লিখছেন £ 

“যখন বিজ্রাপুরাধিপতি সেকেন্দার শাহের, বিনি বিজাপুরের শাহের 
উত্তরাধিকারী না হয়েও শক্রপক্ষের সঙ্গে মেলামেশ। করতেন, বিবাদ 


আওরজজেব £ তার চরিত-বিচার ৫ 


স্ষ্টি ও মতবিরোধের সংবাদ উপর্যপরি সম্ভাটের কর্ণগোচর হতে 
লাগল, তখন তিনি তাকে বারবার ভীতি, প্রতিশ্রাতি ও উপদেশমুলক 
ফরগানাদি প্রেরণ করলেন। কিন্ত কিিতেই কোন ফল হুল না।” 


অবশেষে বাধ্য হয়ে আলমগীর বিজাপুর অধিকার করলেন এরং 
আপন সামন্নরাজ/ভুক্ত করে ফেললেন। কিন্ত সেকেন্ারকে বথোচিত ভদ্দূতা 
ও সম্মান প্রদর্শন করলেন। তাকে “সেকেন্দার থান' খেতাব দান করলেন। 
মুজাখচিত তরবারীসহ খাস খেলাত প্রদান করলেন। জনররাদ খচিত মু্তা* 
মালাসহ ফুলের তোড়া দান করলেন। স্বর্ণথচিত পালক ও স্র্মম্ডিত হষ্টি 
উপহার দিজেন। সঙ্গ সঙ্গে আরও নির্দেশ দিলেন যে, স্বয়ং বাদশার 
তশাবুর পার্থেই যেন তর তশবু ম্বাপন করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত 
দ্রব্যাদি ষেন শাহী খাজানা থেকে তাকে সরবরাহ করা হয়। (এর বিস্তংত 
ব্যাখ্য' মুস্তায়েদ খা সাকী কৃত “আলমগীর নামা, দুষ্টব্য )। 
আলমগীরের রাজত্বকালে হায়দরাবাদের শাসনকর্তা ছিলেন আবুল 
হাসান শাহ । তিনি জনসাধারণের নিকট “তান! শাহ" নামে পরিচিত 
ছিলেন। তার পূর্বে কৃতুব শাহ ছিলেন সেখানকার শাসনকর্তা । তিনি যখন 
মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন তাঁর কোন পুত্র-সম্ভান অথবা নিকট-আত্মীয়ও 
ছিল ন1। বাধ্য হয়ে দূরসম্পকাঁ এক আত্মীয় আবুল হাসানকে 
সিংহ।সনে বসান। এই আবুল হাসান বাল্যকাল থেকেই নপুংসদের সংসর্গে 
উদগদ্রান্তের ন্যায় ঘৃরে বেড়াতেন। স্মতরাং সিংহাসনে উপবেশন করার পরেও 
এ অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। মাসেরুল উমারার গ্রন্থকার তার 
খুবই অনুরজ্ঞ ছিলেন। যেখানেই ছায়দরাবাদের বিশুয় কাহিনীর উল্লেখ 
পাওয়া যায়, সেখানেই তিনি ভাবে গদগদ হয়ে পড়েন। কিন্ত তা সত্তেও 
আবুল হাসানের অবস্ব! বর্ণন। করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ 
'তেলেজনার অধিপতি আবুল হাসান চরম বিলাসিতার মধ্যে লিপ্ত 
হয়ে পড়েছিলেন। তার পঞ্চদশ বর্ধীয় রাভ্দ্বকালের ভিতরে হায়দ্রাবাদের 
বাইরে মুহাম্মদ নগর ও গোলকুণ্ডা বাতীত আরু কোথায়ও ভ্রমণে বের 
হনমি। উক্ত দু'টো শ্বান হায়দ্রাবাদ থেকে মাত্র এক কফোশ দুরে অবস্থিত 
ছিল। প্রত/হ-শ্রসণে বহির্গত হওয়া গার পক্ষে কঠিন মনে হত ।”(মাসেরুল 


& -. আওরুজজেব £ তার চকিত্র'বিচায় 


উদ্ারা। ১ম খণ্ড, পঃ৩৬, জান সেপার খানের আলোচনা) । 
আবুল হাসানের আরামপ্রিয়তা গোটা দেশটাকেই এ রঙ্গে রজীন করে 


তুলল। ফলে সর্ধব্র প্রকাশাভাবে বিগহিত কার্যকলাপ ও ঘগ্তপান চলতে 
থাকল। 


খাফী খন লিখেছেন £ 
“হায়দ্রাবাদের শাসনকর্তা আবুল হাসান মাউনা ও আকন! নামক, 
গুরুতর মুসলিমবিদ্বেধী কাফেরহয়ের হত্ডে রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত করলেন। 
ফলে মুসলমানদের উপরে অকথ্য অত্যাচার ও প্রকাশা নির্যাতন চলতে 
লাগল এবং পেশাচিকতার নগ্রপ্রকাশ, মদপান ও ক্রীড়া কৌতুকবুপে 
দেখা দিল। এই সংবাদ শাহানশাহের কর্ণগোচর ছল।” 


আবুল হাসান যার সাহাধে) রাজত্ব লাভ করেছিলেন, তিনি সৈয়দ 
মুঞ্জাফফর নামক একজন উচ্চপদস্থ আমীর ছিলেন। আবুল হাসান তাকে 
পদচুত করে মাউন! নামক একজন ব্রাঙ্গণকে মন্ত্রীত্বের আসনে সমাসীন করলেন 
এবং রাষ্ট্র ও শাপনকার্ষের সমস্ত ক্ষমত। তার হস্তে অর্পপ করলেন। মাউনার 
এমন দোর্দও প্রতাপ ছিল যে, আবুল হাসানের সেনাপতি ইবরাহিম খলীলুলাহ, 
ধিনি একজন বিরাট বাক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। তার অনগুরীফলকে এই 
লাইনট। অঞ্কিত করে নিয়েছিলেন £ 
“বাদশাহ ও জ্ঞানবান পণ্ডিতের কৃপাদুষ্টিতে ইবরাহিম খলীলুল্লাহ খা 
সেনাবাছিনীর নেতৃত্ব লাভ করেছেন।” 'মাসেরুল উমারা, মহাবত খ্বা 
হায়দ্রাবাদীর আলোচনা প্রসঙ্গে, শুন খণ্ড, পৃঃ ২৬৭-৬৯)। 


মাউনার প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে ম।সেরুল উমারার গ্রন্থকার লিখেছেন £ 


“অভিশপ্ত ও ঘ্বণিত উজ মাউনা ও আকনা নামক ব্রাঙ্গাণ ভ্রাতৃদ্বয়, ঘান়া 
সমুদর ফেৎনা ও ফসাদের মূল এবং উক্ত শাহী খান্দানের ধ্বংস ও পতনের 
কারণ, তাদেরই হুন্তে রাষ্ট্রের শাসনতান্তিক ও অর্থনৈতিক ভাঙাগড়ার 


সমস্ত দায়িত্ব নাত্ত করা ছল |” “'মাসেয়প উনারা", মহাবত খা হায়দ্রা- 
বাধীর আলোচনা প্রসঙ্গে )। 


এটা এ সমগ্্রের কথা যখন গিবাজী আলমগীরের দয়বার থেকে পলায়ন 
করে দাক্ষিণাতে; উপনীত হর। হায়দ্রাবাদ এসে সে আবুল হাসানের সে 


আওরজজেব £ তার চরিত্র-বিচার ৭ 


পরামর্শ করে, তারা উভয়ে মিলে শাহী সাম্রাব্দ্ের উপরে আক্রমণ চালাবে । 
তদনুসারে আবুল হাসান সৈন্য ও অর্থ দিয়ে তাকে সাহাবধ্য করেন। এরই 
ফলে আলমগীরের রাজত্বকাল খন ২১ বছর, শিবাজী তৈমুরী রাজের 
সীমান্তে প্রবেশ করে ও জালিনা পরগণার ধ্বংস সাধন করে ॥ মাসেরুল উমারা 
গ্রন্থে এই ঘটনার প্রদত্ত বিজ্তংত বিবরণ নিয়র্ূপ £ 
“পুত্র হায়দ্রাবাদাধিপতির সঙ্গে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, 
তারা উভয়ে মিলিতভাবে সম্রাটের টৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যৃদ্ধবাত্রা 
করবে এবং প্রথমতঃ তারুদমন দুর্গ অধিকারে রওয়ান। হবে। এই উপ- 
লক্ষে তার (আবুল হাসানের) নিকট থেকে সৈন্য ও অর্থ সাহায্য পেয়ে 
সে তাচ্ছোরে উপনীত হল। এই বংসরেই শিবাজী শাহী সাম্রার্জা আক্রমণ 
করে জালিনা পরগণাটাকে ধ্বংস করে দিল। (“মাসেরুল উমারা?, 
১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৫-৪৯)। 
শিবাজীর ম.ত্যুর পর শক্গু যখন পিতার স্থান গ্রহণ করল, আবুল হাসান 
তাকেও আলমগীরের বিরুদ্ধে সরব্তোভাবে সাহায্য করতে থাকলেন। 
তিনি একলক্ষ হুন (এক প্রকার শ্বর্ণমুদ্রা) তার সাহায্যের জন্য প্রেরণ 
করলেন । এ সম্পর্কে খাফী খা লিখছেন ৪ 
“এ ছাড়াও তিনি শম্তুন্ডে জাহাগামী ও দারুল হরবী রাজ্য লুঠন 
ও দুর্গাদি অধিকার কাজে সাহায্য করেন এবং একলক্ষ হুনমুদ্র। প্রেরণ 
করে আবুল হাসান আপন নাম ও সম্মানের উপর সারাদেশব্যাপী 
কলক্ক লেপন করলেন" 


সর্বোপরি মজার ব্যাপার এই যে, আলমগীর যখন বিজাপুরের অবরোধ 
নিয়ে ব্যস্ত তখন আবুল হাসান তার এক সেনানায়ককে লিখেছিলেন যে, 
একদিকে শন্তা অসংখ্য সৈনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন অন্যদিকে তিনি ৪০ হাজার 
দুর্ধর্ষ সৈশ্ প্রেরণ করেছেন। তিনি দেখবেন, হজরত আমলগীর করদিক তাল 
সামলাতে পারেন। আবুল হাসানের পত্রের নকলসহ সমস্ত এতিহাসিকেরাই 
এই ঘটনাট। তুলে ধরেছেন । মাসেরুল উমরার গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ 

“এই অভিযান বন দীর্ধস্বায়ী ছয়ে চলল, তখন দিদ্বিজরী যম্রাট 
প্রয়োজনবোধে আওরঙ্গাবাদ থেকে আহমদনগর ও সেখান থেকে শোলা পুরে 


৮ আওরঙ্গজেব £ তার চব্রিত্র'বিচার 


ছাউনী শ্বানান্তর্রিত করলেন। এ সময়ে হঠাৎ আবুল হাসানের একথানা 
পত্র, যা তিনি তীর প্রহরীর নামে প্রেরণ করেছিলেন,-ছবছু সম্রাটের 
হস্তগত হয়। তাতে লেখা ছিল ঃ 


“এষাবত আমরা তাকে (বাদশাহকে) বধারীতি সন্মান প্রদর্শন করে 
এসেছি, অথচ তিনি সেকেন্সারকে এতিম ও দর্বল বুঝতে পেরে বিজাপুর 
অবরোধ করেছেন এবং তাকে কাহিল করে ফেলেছেন। বিধায় আমাদের 
এখন কর্তব্য, বিজ্ঞাপূরের বিরাট বাহিনী সত্তেও রাজা শস্তা বিপুল- 
সংখাক সৈন্য নিয়ে বাকশূনের দিক থেকে এ অসহায় ব্যভিটার সাহাধ্য” 
করে কোমর বেঁধে অগ্রসর হবেন এরং আমি খলীলুল্লাহ খ! সিংহের 
সেনাপতিত্বে ৪০ সহত্র দুর্ধ্য' অশ্বারোহী টৈন্যের একটা দল প্রেরণ 
করব। দেখব, তিমি কয়দিক সংগ্রাম চালাতে পারেন" । (মাসেরুল 
উমারা, ৩য় খণ্ড পুঃ ২৬৭-২৬৯)। 


আলমগীর এই পত্র পাঠ করে বললেন, “আমি এতদিনও এই বাদর- 
নাচনেওয়ালাটাকে ঘুক্ত রেখেছিলাম । কিন্তু মুরগী যখন নিজেই চেঁচাতে 
শুর করেছে তখন আর বাকী থাকল কি?” 
তা সত্বেও আলমগীরের নিদে শে শাহজাদা মোয়াজ্জরম শাহ যখন 
হশয়দ্রবাদ অভিধানে বুওয়ান! হন, তখন তিনি আবুল হাসানকে লিখলেন যে, 
তিনি যদি নিক়্লিখিত শর্তগুলি গ্রহণ করেন, তাহলে তাকে ক্ষমা করবার 
জন্য সম্রাট সমীপে স্থুপারিশ প্রেরণ করা যেতে পারে £ 
১। মাউনাকে মস্বিত্ব থেকে অপসারণ করা ছোক এবং বন্দী কর! হোক, 
২। সিরাম ও রায়গড় প্রভ.ংতি পরগণাগুলি বা সাম্নাজাভূক্ত ছিল এবং 
বলপূর্বক দখল কর! হয়েছে, তা প্রত্যর্পণ কর! ছোক, 
পূর্ব ধার্ষকৃত উপচোঁকনগলোর অবশিট্াংশ অবিলম্বে প্রদান করা 
হোক। 
(ফিস্ত আবুল হাসান সভাবদবর্গের কুপরামর্শে এ সকল শর্ত গ্রহণ 
কয়েননি । খাফী খা! লিখছেন £ 
“শাহজাদা মোরাজ্ছঘম যতদূর সম্ভব যৃদ্ধ এড়িয়ে যাবার চোর খলীলুল্লাহ 
খাকে সংবাদ প্রেরণ করলেন, 


আওরঙ্গজেব £ তার চত্রিব্র-বিচার ৃ ১ 


(১) যদি আবুল হাসান ক্রটী স্বীকার করেন, ক্ষমা প্রার্থনা করেন, 
রাজা সংক্রান্ত ব্যাপারে মাউনা ও আকনার হম্তক্ষেপকে রোধ 
করেন এবং তাহাদিগকে বন্দী করেন? 

(২) সিরাম ও র্বায়গড় প্রভ.তি পবগণাগুলে! যা জবরদপ্তি দখল করা 
হয়েছে, সম্রাটের অধীনস্থ শাসনকর্তাদের হন্তে প্রত্যর্পণ করেন * এবং 

(৩) পূব স্থিরিকৃত উপঢোকনগুলোর অবশিষ্টাংশ অবিলম্বে ও নিঃসক্কোচে 
শাহীদরবারে প্রেরণ করেন তা' হলে তাকে ক্ষমা করবার জন্ত 
শাহানশাহের দরবারে সুপারিশ করা যেতে পারে। 

কিন্ত দাক্ষিণাত্যের নিবোধ আমীরের দল দর্পভরে বাজে কৈফিয়ত 

দিয়ে বসলেন । শাহানশাহের ক্রোধ প্রশমনের কোন চেষ্টাই তারা 

করলেন না ।" 
এরপর শাহজাদা মোয়াজ্ছম আর একবার শুধুমাত্র সিরাম প্রভিত 
পরগণাগুলে। ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তে আপোষের আলোচনা চালালেন। 
কিন্তু উত্তর এল, 

“সিরাম আমার বর্শার অগ্রভাগের সঙ্গে গ্রথিত রয়েছে ।”' (খাফী খা, 

য় খণ্ড, পুঃ ৩০২) 

এখন বিচার করুন, যেখানে শাসনকর্তার শৃঙ্খল রক্ষা করার যোগ্যতা 
নেই, বেশ্যাবতি এবং বিলাসিতা রাজদরবার থেকে আরম্ভ করে চতুদিকে 
ছড়িয়ে পড়েছে, প্রধানমন্ত্রী এবং সভাবধদবর্গ সকলেই হিন্দু বারা মুসলমান- 
দেরকে পদদলিত করে চলেছে, মারহাট্াদেরকে সেন্ত ও অর্থ সাহায্য দিয়ে 
তৈমুগী রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটাবার চেষ্টা চলছে এবং সন্তাটের এলাকায় লুটপাট 
অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেমতাবস্থায় আকবর কেন, নওশেরোায়া বা উমর এবনে 
আবদুল আজিজও বদি হতেন কি করতেন? তাই করতেন, যা আজকের 
ইতিহাসে অভিষুজ আলমগীর করেছেন।। 


আক্রান্ত হয়ে আবুল হাসান যখন তার চিরাচরিত অভ্যাসমত ক্ষমা 
প্রার্থন। করে দরখাস্ত পেশ করলেন, তখন আলমগীর এই আদেশ লিখলেন ঃ 
“যদিও এ দুষ্ট গ্রহটার বিগাহিত কার্কলাপ লেখনীর সীম৷ লঙ্ঘন 
করে নিয়েছে, তবুও সামান্ত ধা কিছু এখানে গণনা কলা ধেতে 


১০ আগওরজজেব £ তার চন্গিত্র"বিচার 


পারে সেগুলো হল: বথাক্রমে, রাষ্ট্রের পরিচালনভার কাফের, দুশ্চরিক্র 
ও জালেমদের হস্তে নাতস্ত করা ; সৈয়দবৃদ্দ, বিজ্ঞ ও পগ্ডিতমগ্ুলীকে 
লাঞ্ছিত ও অপদস্ত কর * বর্বরতা ও পৈশাচিকতাকে অবারিত ও প্রক৷ শ্ব- 
ভাবে চালু করার চেষ্টা করা ; নিজেও মাদকদ্ুব্য সেবন ও লাম্পট্য ইত্যাদি 
নানাপ্রকার গনাহে-কাবিরায় নিশিদিন নিমগ্ন থাকা ;) অধিকত্ত কুফর 
ও ইসপ।মের মধ্যে, জুল্ম ও ইনসাফের মধ্যে এবং পৈশাচিকতা ও ইবাদতের 
মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য রক্ষা না করা ; দারুল হরবের কাফেরদের নিরবধি 
সাহায্য প্রচেষ্টায় অটল থাকা ; থোদাতায়ালার আদেশ ও নিষেধাবলী 
স্বয়ং মেনে ন! চলা, বিশেষতঃ নিষিদ্ধ মাসে এবং দারুল হরবীপ্দেরকে 
সাহায্য করা, যা নিষেধ ক'রে কোরআনে মজিদে বিশেষভাবে আয়াত 
নাজেল হয়ে গিয়েছে এবং এইভাবে মানুষ ও খোদাপাক উভয়ের নিকটেই 
ঘৃণিত হওয়।। এ সম্পর্কে বারবার উপদেশমূলক ও সতর্কতামূলক 
ফরমান সম্রাট কতৃক জারি করা হলেও ঠার (আবুল হাসানের) কর্ণকৃহর 
থেকে উদ্দাসীনতার তুলিকা নিক্ষিপ্ত হয়নি। বরং সম্প্রতি দৃষ্ট শম্তকে 
একলক্ষ হুন প্রেরণ কর হয়েছে-এ সংবাদ শাহানশাহের কর্ণগোচর 
হয়েছে। তা' সত্বেও দান্তিকতা ও মাদকতায় বিভোর থাকা ও স্বীয় 
জবন্ত কার্যকলাপের প্রতি দষ্টপাত না করা, অথচ ইহকাল ও পরকালের 
মুক্তির আশা করা যেমনই অযোৌজিক তেমই আকাশকুশুম চিত্ত ।”” 
(খাফী খা, ২য় খও, পৃঃ ৩০২)। 


এই কথাগুলো মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করুন. বারবার পাঠ করুন এবং 
বিচার করে দেখুন-_এদের একটা শব্বও বাস্তবতা ও সত্যতার অধিকার 
থেকে একটুও শ্বানচাত হয়েছে কি? অথচ আশ্চর্ষের বিষয়, এছেন কেলেঙ্কারী 
সত্বেও নেয়ামত খ' আলী, মাসেরুল উমারার গ্রন্থকার খাফী খা! প্রমুখের 
মতে হায়দ্রাবাদের দিকে দণট্টিপাত করাও পাপ । তাদের মতে, হাঃদ্রাবাদ 
আক্ঞমণের চিন্তা করতেও আলমগীরের বিবেক কেঁপে উঠত। তিনি এ 
আক্রমণ মানসে শায়খুল ইসলামের নিকট ফতোয়া! তলব করেন। কিন্ত 
শায়খুল ইসলাম তাতে অসমত হন এবং অবশেষে পদত]াগ করেন & 
(গাসেরুল উমারা,' কাজী আবদুল উরাবের আলোচনা দুষ্টবয )। 


আওয়ঙজেব ঃ তার চনিব্রবিচার ১১ 


অন্ন্যোপায় হয়ে আলমগীর . মিজ] মোহাম্মদকে দৃতজ্ঞপে আবুল 
হাসানের নিকট প্রেরণ করেন। তাকে কানে কানে বলে দেন, তিনি যেন 
আবুল হাসানের সঙ্গে আলোচনায় এরূপ বাড়াবাড়ি করেন, যাতে প্রত্যুণ্তরে 
আবুল হাসানও ওদ্ধত্য দেখাতে বাধ্য হন এবং তার ফলে হায়দ্রাবাদ 
আগ্মণের একটা উপলক্ষ হয় (খাফী খ'", ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৪ )। বৃদ্ধ বাধাবার 
উদ্দেশ্যে তিনি আবুল হাসানের নিকট এমন একট! মুল্যবান হীর! দাবী 
করেন যা! দিতে তিনি কু্ঠাবোধ করেন। 

এই সকল এঁতিহাপিকদের জ্ঞানগরিমার প্রতি লক্ষ্য করন, একাধারে 
মারাঠাদের ষড়যন্ত্র, শাহী অধিকৃত অঞ্চলে অন্যায় হস্তক্ষেপ, হিষ্বুদের প্রভূত, 
রাষ্ীয় বিশংখখল।, লাম্পট্য ও পৈশাচিকতান তাওডবলীলা এবং মুসলমানদের 
লাঞ্ছনা ও অবমানন' ইত্যার্দি কেলেঙ্কারীগুলে। হায়দ্রাবাদ আক্রমণের পক্ষে 
যথেষ্ট কারণ নয়; বরং দূতের সঙ্গে বাড়াবাড়ি এবং মূল্যবান রত্বের দাবী 
গৃহীত না হওয়াই এরপ গুরুতর অপরাধ, ধাতে আলমগীর অবলীলাক্রমে 
হায়দ্রাবাদ আক্রমণ করতে পারেন এবং তার জন্য কেউ তাকে দোষারোপ 
করতে না পারেন। 

আবদুল কাদের বদাযুনী সমালোচনাসহ আকবর সম্পকিত সত] সত্য 
কতকগুলো ঘটন। লিপিবদ্ধ করেছেন। কিস্ত জাহাজীর তার রাজত্বকালে 
এগুলোর প্রচার ও প্রকাশ একদম বন্ধ করে দেন। কিন্ত নেয়ামত খা আলী 
বিরচিত 'অকায়েয়ে নেয়ামত" নামক গ্রন্থখানি দিও আদ্যোপান্ত আলমর্গীরের 
গালিগালাজে ভি, তথাপি আলমগীরের স্থলাভিষিজ্ বাহাদুর শাহ শিল্নাপন্থী 
হওয়ার কারণে নেয়ামত খাকে 'দানেশমন্দ' খেতাব প্রদান করেন। পরি- 
ণামে এীগ্রপ্থখানা পাঠাপুস্তকেও পরিণত হয়। ন্তরাং বাহাদুর শাহের ন্যায় 
উত্তরাধিকারী, নেয়ামত থা আলী, খাফী থা এবং শাহনেওয়াজ খানদের 
ন্যায় ইতিহাস লেখকদের হাতে আলমগীরের পক্ষে সুনামের কি আশ থাকতে 
পারে? ত)' সত্ত্বেও এই হ্যাকাতর এঁতিহাসিক সত্যকে ঢেকে রাখতে 
পারেননি । বরং তার নিজস্ব গ্বীকৃত ঘটনাবলীই প্রমাণ করে দিল যে, 
হারদ্রাবাদের ধ্বংস সাধন প্রকৃতপক্ষে কোন ইসলামী রা্রের নয় বরং একট? 
মারাহী রাষ্ট্রের ধ্বংস সাধনই ছিল। 


১২ আওরঙ্গজেব £ তার চঙ্রিত্রবিচার 


আমি আমার কতিপয় শিয়৷ বন্ধুকে এও বলতে শুনেছি যে, আলমগীর 
স্বয়ং তার রা্রের পতন ঘটিয়েছেন। কারণ দাক্ষিণাতোর রাষ্ট্রগুলো মারাঠাদের 
দাবিয়ে রেখেছিল। তাদের দমন বখন উঠে গেল তারা তখন শজিশানী হয়ে 
উঠল, কিন্তু বন্ধুরা অবগত নন যে, দাক্ষিণাতোোর এ সকল রাজ্য মারাঠাদের করদ- 
রাজ্যে পরিণত হয়ে থিয়েছিল। (মস্তায়েদ খা সাকী আলমগীর নামায় 
বিজাপুরাধিপতির অবশ্থ। বর্ণন' প্রসঙ্গে লিখেছেন, “পরাজিত, ঘ্বণিত ফাফের 
ও বিধর্মী শন্ভুর সঙ্গী ও সহচর হয়ে পড়েছিল”, হায়দ্রাবাদাধিপতি আবুল 
হাসানেরও অবস্থা ঠিক এই ছিল)। আলমগীর যদি হাদ্রাবাদ ও বিজাগুর 
অধিকার না করতেন তা হলে বোদা ও গোয়ালিয়রের নায় হায়দ্রাবাদ ও 
বিজাপুরেও (ইসলামী পতাকার স্থলে) আজ মারাঠী পতাকাই উড়তে থাকত । 


আওরঙ্গজেব আলমগীব্র ও মারাঠাগণ 


আলমগীরের প্রতি আরোপিত অভিযোগাবলীর এটা! দ্বিতী্ন প্রস্থ তালিকা 
এবং বস্ততঃ এট! কতকগুলো অভিযোগের সমষ্টি । এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ £ 

(১) স্বয়ং আলমগীরের পক্ষ থেকেই মারহাট্রা কলহের সুব্রপাত হয়। 

(২) শিবাজী আলমগীরের দরবারে উপস্থিত হলে তিনি এরূপ ব্যবহার 
দেখিয়েছিলেন যে: শিবাজী ইচ্ছায় ব। অনিচ্ছায় বিদ্রোহ করতে বাধা 
হন। তিনি বদি উদারতী প্রদর্শন করতেন, তাহলে হত বা শিবাজী 
তার তাবেদার হয়ে পড়তেন। 

(৩) শিবাজীকে আলমগীর অভয় দিয়েই ডেকেছিলেন, কিন্ত প্রতিজ্রতি 
ভঙ্গ করে আটক করে ফেললেন। 

(৪) শিবাজীর ম্বলাভিষিজদের জে আলমগীর সহ্যবছার করেননি। 

(৫) আলমগীর মারাঠাদেরকে দমন করতে পারেননি । বরং তারাই তৈমুরী 
রাষ্ট্রকে ওলটপালট করে দিয়েছিল। সুতরাং তৈমুরী রাষ্ট্রের 
পতনের মুল কারণ আলমগীর স্বয়ং। এ সকল প্রশ্ন মীমাংসা 
করবার পূর্বে আমি শিবাজী বংশের গোড়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ: 
করছি। এর ফলে মতানৈক্যপূর্ণ প্রপ্মগুলির নীমাংসাকয়ে ভবিষ/তে 
সুবিধা! হতে পারে। 


আওরজজেব ২ তার চনিব্র-বিচার 


শিবাজীব বংশ 


(শিবাজীর বংশ-পরিচয় 'খাফী খন তার ইতিহাসে ২য় খণ্ড ১১১ পৃষ্ঠায় 
কল্পকাতায় ছাপা এবং,গোলাম আলী আজাদ তার “খাজানায়ে আমেরা' 
গ্রন্থে ৩৯ পৃষ্ঠায় বিস্তততভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্ত অধিকতর বিস্ত'ত 
ও বিশ্বস্ত বর্ণনা মাসেরুল উমার গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু খিবাজীর 
পোৌঁত্র সাছ আলমগীরের দরবারে সাত হাজাশী পদে অবিচিত ছিলেন, 
সেজন্ত মাসেরুল উমার গ্র্থে তার ইতিহাস একটি স্বতন্ত্র প্রবদন্ধন্ূপে লিপিবদ্ধ 
কর হয়েছে মাত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বংশের প্রাথমিক অবস্থাও নিতাপ্ত 
বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। আমিও অধিকাংশ তথ! তাদের এ গ্রন্থসমুহ থেকেই 
সংগ্রহ করেছি ।) 

শিবাজীর বংশ প্রকৃতপক্ষে উদয়পুরের মহারাণার সঙ্গে সম্পকিত। 
এই বংশের স্থুরসেন নামক এক ব্যক্তি চিতোর পরিত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যের 
করকম্ব পরগণার পরণিদা জেলার চলে আসেন। ভার বংশের জনৈক 
মালব্জী স্থানীয় অধিবাসীদের উপর ক্ষুপ্ন হয়ে দোঁলতাবাদের নিকটবর্তী 
এলোরা নামক ম্বানে বসতি স্বাপন করেন। এই সময়ে দোৌঁলতাবাদ 
নিজামশাহী বংশের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করছিল। এখানকার দেশমুখ অর্থাং 
তহশীলদার জদ্মীধাদু নামক এক ব)ভি ছিলেন। মালব্াজী এই লক্ষমীযাদুর 
অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন । তার (মালবাজীর) দুই পুত্র ছিল। যেহেতু তিনি 
আহমদনগরে সমাধিস্থ শাহ শরীফ সাহেবের অত্যন্ত অনুরঞ্ঞ ছিলেন, তাই স্বীয় 
পত্রহয়ের নাম শাহ সাছেবের নামানুসারে শাহৃজী ও শরফজী রেখেছিলেন । 
এই শাহ্‌জী উত্তরকালে সাছজী নামে পরিচিত হন এবং ইনিই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 
শিবাজীর পিতা । লক্ষমীবাদুর একটি মাত্র কনা! ব্যতীত আর কোন সন্তানাদি 
ছিল না । সাহুজী যেহেতু অনিন্দন্ুন্দর যুবক ছিলেন, লক্ষমীধাদু তাকে স্বীয় 
পোষ্যপুহন্ূগে গ্রহণ করলেন। তার ইচ্ছা ছিল তার কন্যাকে তিনি সাহজীর 
সঙ্গে বিয়ে দেবেন। কিন্ত এ ব্যাপারে তার (যাদুর) আতমীয়ম্বজনগণ তাকে 
বাধ! প্রধান করে। অবশেষে মালবাজী অনঙ্গপাল নামক একজন নামকর। 
জমিদারের দরবারে প্রবেশলাভ করেন এবং লক্মীধাদুকে বাধ্য ক'রে তার 
পথের সঙ্গে যাদুর কন্যার বিয়ে সম্পাদন করেন। 


৯১৩ 


১৪ আওরঙজেব $ তার চত্লিত্রবিচার 


সাহুজী 


সাছঙ্জী সর্বপ্রথম নিজামশাহী দরবারের নৈকটা লাভ করলেন । হিজরী 
১০৩০ সালে ঘখন নিজ্জাধ শাহের সৈশ্তগণ নর্বদ। (নর্মদা) পার হয়ে মালোয়া 
লুঠন করল এবং তাদের প্রতিরোধের জন্ত জাহাঙ্গীর সৈন্ত সমাবেশ করলেন, 
তখন নিজাম শাহের সেনানায়কদের মধো সাছজী ও তীর শ্বশুর বাদুরারকেও 
দেখা গিয়েছিল । (খ।ফী খা, ১ম খণ্ড, ৩১৮ পৃঠা ও মাসেকুন উমারা, ১ম খঞ্ড, 
পৃঃ &৩০) । জাহাঙ্গীর যখন ওর প্রতিশোধ গ্রহণকল্ে শাহজাহানকে 
দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করলেন, তখন যাদুরায় শাজাহানের খেদমতে উপস্থিত 
হলেন এবং আনুগত্য স্বীকারের বিনিময়ে পাঁচহাজারী মনসব প্রাপ্ত হলেন। 
তার বংশেরও সকলেই শ্রেণীমত চাকুরী পেয়ে গেলেন। কিন্ত তিনি পুনরায় 
বিদ্রোহ করে ১০৪০ হিঙরীতে নিজাম শাহের নিকট ফিরে গেলেন । নিজাম 
শাহ্‌ তাকে হত্যা করে ফেললেন। ফলে সাহছঙ্জী নিজাম শাহের প্রতি 
কষদ্ধ হয়ে শাহজাহানের দরবারে চল এলেন এবং পীচহাজারী মনসবে অধিচিত 
হুলেন। অধিকন্ত অস্ত্রের খেলাত, স্বর্ণখচিত পতাকা, নাকাড়া, ঘোড়া, ছাতী 
এবং দুই লক্ষ টাকা উপচোকনম্বূপ পেয়ে গেলেন। সাছজীর শ্যালকছয় 
বাহাদুর ও জগদেবও বথাক্রমে পীচহাজারী ও চারহাজারী মনসব লাভ 
করলেন। (খাফী খা, পঃ ৪২৮)। শাজাহান নিজাম শাহের কতিপয় 
এলাকা, ধা আম্বরের জায়গীরস্বরপ ছিল তা সাহুজ্ীকে প্রদান করলেন। 
কিন্ত ১০৪১ হিজরীতে আশ্বরের পত্র ফতে খা যখন নিজাম শাহের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে শাহজাহানের দরধারে চলে এলেন তখন শা'জাহান 
আম্বরের এলাকাগুলি সাছজীর নিকট থেকে নিয়ে ফতে খাকে প্রত্যর্পণ 
করলেন। এই কারণে সাহুজী ক্ষুণ্ন হয়ে বিজাপ্রাধিপতি আদেল শাহের 
সঙ্গে মিলিত হলেন এবং একটা উৎকৃষ্ট সৈনাবাহিনীসহ দৌঁলতাবাদের 
দিকে অগ্রসর হ'লেন। (খোফী খা, ৪৭৬ পৃষ্ট!, মাসেরল উমারা, ১ম খণ্ড, 
পৃঃ &২০ ও ৫২২)। 

সার চৈতন্যবোধের জন্য শাজাহান সৈন। প্রেরণ করলেন। এ সনেই 
তার সম্তান-সন্ততিগণও গ্রেফতার হয়। হিজরী ১০৪২ সনে সাহজী জফরা 
নগর আক্রমণ করলেন। হিজন্ী ১০৪৪ সনে সান্রাজোর অভ্যন্তরে অন্যান্ত 


খে ওকসলজেব £ তাগ্ চারত্রশাবচার ১৬ 


জেরার লুঠনকার্ধ আরম্ভ করে দিলেন। এরই প্রতিশোধ নেবার জন্ত আওর- 
জেব আলমগীর আদিষ্ট হলেন । . 

শাজাহান নিজাম শাহকে গ্রেফতার ক'রেবন্দী করলেন। নিজাম 
নিঃসন্তান ছিলেন । বিধায় সাহুঞ্জী একজন অজ্ঞাতকুলশীল ছেলেকে শিজামের 
উত্তরাধিকারী সাজিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন এবং এই জ্থযোগে তৈমুরী 
রাষ্ট্রের কতিপয় জেল! অধিকার করে নিলেন। ( খাফী খা, পুঃ ৫২০)। 
সানীর এই বাড়াবাড়ির ব্যাপারে বিজ্াপুরাধিপতি আদিল শাহ্‌ও বরাবর 
তার সঙ্গে ছিলেন । তিনি ধে সাহুজীর সাহাব্যকণ্পে রন্দুলাকে সৈনাবাহিসীসহ 
প্রেরণ করেছিলেন প্রমাণস্বর্ূপ তা বল যেতে পারে । 'সিয়ারুল মুতায়াক্ষেরীন, 
য় খণ্ড, পৃঃ ১১৪ ও ১১৮ ।) 

এই বাড়াবাড়ি এমন চরমে পৌছে গিয়েছিল যে, শা'জাহান বিপুল 
বিক্রগে এর মুলোচ্ছেদনকল্ে দৃঢ়দঙ্কপর গ্রহণ করলেন । এই উদ্দেশ্য তিনি হিজরী 
১০৪৫ সন মোতাবেক নবম রাঞজ্যাভিষেক বর্ষে বড় বড় আমীরগণের 
সেনাপতিত্বে ৪৮ হাজার সৈনা দাক্ষিণাতো প্রেরণ করলেন। তন্মধো সরদার 
খান জমানকে ২০ হাজার সৈল্তের সেনাপতি নিধুদ্ত করে নিদে'শ দিলেন যে, 
সাহুর আশ্রয়স্বল চামারকুণ্ড ধংস করে দিয়ে কোকেনের জেলাগুলোর 
দিকে তিনি যেন ধাবিত হন। ফলে খান জমান তার সৈনদলসহ 
সাহর ২৫টা দুর্গ অধিকার করে নিলেন এবং তাকে বিজাপুর পর্যন্ত তাড়িয়ে 
দিলেন। হিজরীর ১০৪৬ মনে সাছ নিজামশাহীর রাজ্য থেকেও বিতাড়িত 
হল। (হালাতে শাহজাহান, খাফী খা প্রণীত, পৃঃ &২০, ৫২১, ৫৩৯ )। 


অতঃপর সাহুজ্ী আদিল শাহের দরবারে চাকরী গ্রহণ করলেন। তিনি 
তাকে পূনাও নুপা জারগীরন্বরূপ প্রদান করলেন। শিবাজী এখন যৌবনপ্রাপ্ত। 
শোঁর্ষবীর্ষের পরিচন্ন প্রদান করতেও আরম্ভ করেছেন ; এ জেলাগলোর শাসন- 
কার্ধের দায়িত্ব তিনি স্বহন্ডে গ্রহণ করলেন এবং স্থানে স্থানে দুর্গ নির্মাণকার্য 
আরম্ভ করে দ্িলেন। মাসেরুল উমাবার বর্ণনা মতে ধীরে ধীরে তিমি ১৫ 
হাজার নৈন্তের একট! বিরাট বাহিনী গড়ে তুললেন এবং আপন শাসনাধীন 
এলাকার সীনা আরও বাড়িয়ে নিতে লাগলেন। ইতিমধ্যে আদেল শাহ্‌ 
পীড়িত হওয়ায় উর দরবারে অত্যন্ত বিপর্যয় দেখা দিল । এই সুযোগে ধিবাজী 


১৬ আওরঙজেব £ তার চঙ্গিব্-বিচার 


আশেপাশের অঞ্চলসমূহে দোঁরাত্মা চালাতে লাগলেন। দূরবতাঁ এলাকা গুলে? 
পর্যন্ত তিনি করাপন্ত করে ফেললেন। অত্প্প কালের মধোই কোকেনের সমগ্র 
এলাকা ধা বিজাপুরের শাসনাধীনে ছিল তা গ্রাস করে ফেললেন। (খাফী খা, 
হয় থওড, পৃঃ ১১ হইতে ১৮ পৃঃ) । শিবাজী শক্তি সঞ্চয় করে এই পথ অবলম্বন 
করলেন যে, যে শহর বা যে গল্লীই বসতিপূর্ণ ও বধিফ,, তাতেই তিনি নৈশ 
আক্রমণ চালাতে লাগলেন এবং লুষ্ঠন করতে লাগলেন । স্থানীয় শাসনবর্তাগণ 
যখনই এই বিষয় আদেল শাহের কর্ণগোচর করত সঙ্গে সঙ্গেই শিবাজীর 
দরখাস্ত পৌঁছে যেত। দরখাস্ত করে তিনি জানাতেন যে, সেখানকার আর 
অনেক পরিমাণে বাড়ানো যেতে পারে এবং এই আনন বাড়ানোর শর্তেই 
এ জেলাগুলে। জায়গীরম্বরূপ তকে প্রদান করা হোক। আদিল শাছের 
অন্ুস্থতাবশতঃ দরবারে বিশখ্খল৷ বিরাজ করছিল । সুতরাং জায়গীরদারদের 
লেখালেখির প্রতি কোন মনোযোগই প্রদশন কর হত না (খাফী থণ, ২য় খণ্ড, 
পৃঃ ১১৪ ও ১১৫) বরং ঘুষখোর কর্মচ'রীর! শিবাজীকে জায়গীরের সনদ 
অবলীলাক্রমে লিখে পাঠিয়ে দিত। 

ইতিমধ্যে, অর্থাৎ ১০৬৬ হিজরী, মুতাবেক ৩৫শে রাজ্যাভিষেক বর্ষে 
আদিল শাহ্‌ ম.তুমুখে পতিত হন। যেহেতু তার কোন পুত্রসস্তান ছিল না, 
সভাষদবর্গ এক অজ্ঞাত কুলশীল বালককে যিনি আলী আদেল শাহ্‌ নামে 
পরিচিত, তাকে পিংহাসনে সমাপীন করে দিলেন । শাজাহান এই সংবাদ 
পাইর৷ বিজপুর অধিকারকে আলমগীরকে নির্দেশ প্রেরণ করলেন ॥ (খাফী খা, 
২য় খণ্ড, 8৫৪ পৃষ্ঠা) । আলমগীর বিজাপুর অবরোধ করে বসলেন । বাধ্য হয়ে 
আলী আদেল শাহ এক কোটি টাকা নজরান! প্রদান করতে স্বীকৃত হলেন। 
ঠিক এই মুহুর্তে শা'জাহান পীড়িত হয়ে পড়লেন । দারাশেকো তখন যুবরাজ 
হওয়ার দাবী নিয়ে সাম্রাজ্যের বন্প। স্বহস্তে ধারণ করলেন। ধেছেতু সব- 
প্রথম আলমগীরের শক্তি খব করাই প্রয়োজন ছিল, সেজন্য আলমগীরের সঙ্গে 
যে সকল আনীর-ওমরাহ্‌ ও সৈষ্ঠাধ্যক্ষ ছিলেন, তাদেরকে দারাশেকো 
রাজধানীতে ফিরে আসবার নিদে'শ দিলেন। আলমগীর উপান্নাস্তরবিহীন 
হয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করলেন এবং আওরঙ্গাবাদে ফিরে এলেন। (খাফী 
খশা, হর খণ্ড, পৃঃ ৭৫৭ )। 


আগওরজজেব ঃ তার চরিব্র-বিচার ৬৭ 


পরিস্থিতি যখন এইন্প, অর্থাৎ শা'জাহান পীড়িত ও ক্ষমতাচ্যুত, দারা- 
শেকো ভাইদের মূলোৎপাটন চিন্তায় ব্যস্ত, মুরাদ নিজ নামে গুজরাটে মুদ্রা 
ও থোতব। জারি করেছেন, সুজা সিংহাসনের মোহে বাংল থেকে রাজধানীর 
পথে ধাবিত হয়েছেন এবং আলমগীর দাক্ষিণাতা থেকে বহির্গত হয়ে পড়েছেন, 
তখন শিবাজীর পক্ষে খেলা দেখাবার হহাপেক্ষা বড় সুযোগ আরু কি হতে 
পারে? তিনি চতুর্দিকে অরাজকতা স্যষ্টি করতে আরম্ত করলেন। অধিককন্ত ৪০টা 
দুর্গ নির্মাণ করলেন। হীপাঞ্চলে সামুদ্রিক শির আয়োজন করলেন (খাফী 
খা, ২য় খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা)। মারাঠাদের একটা বিরাট সেনাবাহিনী গড়ে 
তুললেন। এইভাবে তিনি ধীরে ধীরে বিজ্ঞাপুরের অধিকাংশ জেলাগুলোর 
উপরই আধিপতা বিস্তার করে বসলেন । কবিতায় আছে, 
পুষ্প চয়নকারীর নির্মমহম্ত যখন সমগ্র পৃ্পরাঞজির হত] সাধনে ব্যস্ত, 
বাগানের মালী তখন বাগানের আঙিনার ঘুমের নেশায় বিভোর। 
আলী আদেল শাহের যখন ঘুম ভাঙ্গলে! তখন তিনি তার সেনাপতি 
আফজাল খাকে শিবাজীর সমাধি রচনা করবার জন্য প্রেরণ করলেন । 
আফজাল থ। তাকে অবরুদ্ধ করে ফেললেন । নিরুপায় হয়ে শিবাজী ছলনা ও 
প্রতারণার সাহাষ্যে উদ্ধার পাবার চে। করল। 
খাফী খা লিখছেন £ 
“আফজাল খা একজন যোগ্য আমীর ও সার্থক বীর। তার নিকট 
(শিবাজী) পৌছবার পর তিনি তার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন করে ফেললেন। 
কিন্ত এ কলহপ্রিয় কুকুর? যখন বুঝতে পারল যে, যৃদ্ধের কাতারে 
দশাড়িয়ে অথবা অবরুদ্ধ হয়ে তার বাচবার উপায় নেই, তখন ছলনা, 
প্রতারণ। ও শুগালের স্তায় ফন্দী এ'টে একজন বিশ্বস্ত বাক্ধির মধ্যস্থতায় 
স্ববীর অপরাধের জন) লক্্িত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল |” 
'মাসেরে আলমগীরি'তে বণিত আছে £ 
আদেল খা ধখন শিবার বিরুদ্ধে সৈল্ত প্রেরণ করতে ননস্ব করলেন, তখন 
উপধাচক হয়ে শিবাজী তার অপরাধের জনা ক্ষমা প্রার্থনা করলেন । তিনি লিখে 
জানালেন, আফজাল খাকে প্রেরণ করুন, আমি তার সঙ্গে এসে সামনাসামনি 
আমার সমস্ত বজব্য পেশ করব।" মোটকথা, আফজল খা! দুই সহম গৈ 
বি 


১৮ আওরজজেব $£ ভার চরিব্র-বিচার 


নিয়ে যাত্র। করলেন । পরম্পর সাক্ষাতের শর্ত সাব্যস্ত হ*ল--সাক্ষাৎংকালে 
কারও সঙ্গে অস্ত্র থাকবে না॥। সুতরাং আফঙজ্জাল খা অপ্রশূন্য ছিলেন ; কিন্ত 
শিবাজী ক্ষুদ্র একখানা ছোর! আন্তিনের ভিতরে লুকিয়ে রেখেছিল । কোলা- 
কুলি মুহুর্তে তিনি আফজাল খার কাজ করে দিলেন। 


আলমগীরের সৈন্য চালন৷ 


এতেও সন্ত না হয়ে শিবাজী তৈমুরী সাম্রাজোর অভ্যন্তরেও লুটপাট ও 
অরাজকতা শুরু করে দিলেন। আলমগীর তখনও রাজত্বপিয়াসীদের প্রতি- 
্বন্বিত। থেকে মুক্ত হননি, তথাপি তৃতীয় রাজ্যাভিষেক বর্ষে হিজরী ১০৭০ সনের 
জমাদিউল আওয়াল মাসে আমীরুল উমারা শায়েস্তা খশাকে এই অশান্তি 
দমনকয্ে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করলেন। হিজরীর এ সনে আমীকল উমারা যখন 
সেবাগ্রামে উপনীত হন, তখন শিবাজী স্ুুপায় অবস্থান করছিলেন। আমীরুল 
উমান্রার আগমনবার্তা শ্রবণ মাত্র সেখান থেকে পলায়ন করলেন । শঅখন 
অবিলম্বে তিনি সুপা দখল কগে নিলেন॥ ধারে ধারে পুনা ও সেবাপুরও 
তার করতপ্রগত হয়ে গেল। এরপর তিনি জালিনা অবরোধ করলেন 
এবং কয়েক মাস পর অবরোধবাসিগ্ণ নিরাপত্তার প্রার্থনা জানিয়ে তার 
হস্তে দুর্দ সমর্পণ করল । ('মাপেরে আলমগীপ্রি'র গ্রন্থকার ও খাফী খা! এই 
সকল ঘটনা বিস্তাগিতি আলোচনা করেছেন) । আমীরুল উমার পুনরায় সদর 
দফতর স্থাপন ক'রে শিবাজীর নিশিত নিজস্ব মহলে বাপ করতে লাগলেন। 
শিবাজীর অনুসন্ধানে তিনি চতুধিক সৈম্ঠ প্রেরণ করলেন! শিবাজী তখন স্থান 
থেকে স্থানাস্তরে পলায়ন করে ফিরছিলেন। এমনকি দুর্গম গিরিকন্দরেও দুই 
এক সপ্তাহের অধিক অবস্থান করতে পারেনি । খাফী খশ লিখছেন £ 

“শিবাজী ভীত ও মগ্তস্ত হয়ে এমনই হীনবল হয়ে পড়েছিলেন যে, দুর্গ 

পর্বতাঞ্চলেও সপ্তাহে সপ্তাহে ও মাসে মানে স্থান পরিবর্তন করে ফির- 

ছিলেন।”' ( ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭২ )। 

শিবাজী তার সেই পুরানো চাল চালতে লাগশেন। হিজগী ১০৭৩ সন 
মোতাবেক ৬ষ্ রাজযাভিষেক বর্ষে আমীরুল উনারার উপর নৈশ আক্রমণ করে 
বদলেন। যেহেতু তার অপাবধানতার কারণেই শিবাজীর পক্ষে এই জুধোগ 
ঘটে গেল। তাই আলমগীর তাকে অপসাগ্িত করে শাহজাদা মোয়াজ্মমকে 
এ কাজে নিযুক্ত করলেন। 


২9 আগরঙগজেব £ তার চরিব্র-বিচার 


শিবাঞীর বাড়াবাড়ি আরও বেড়ে গেল। স্ুরাটের নিকটবতাঁ যে 
বলরগুলে! ছিল অর্থাং জিউল ও পায়েল প্রভৃতি দখল করে নিল এবং 
নিতানৈমিত্তিক লুষ্নকার্যাদির সঙ্গে সঙ্গে হাজীদের জাহাজগুলোও লুন 
করতে আরন্তড করলেন । 'খাফী খা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৭) । আলমগীর 
মহারাজা জয়সিংকেঃ ধিনি জরপুর রাজের রাজা এবং সেনাপতির মনপাবে 
বরিত ছিলেন, তকে এই অভিথ্বানে নিষুক্ত করলেন। তীর সৈন্যবাহিনীর 
অগ্রদূতর্ধপে (হেরাচ্ড) দিলীর খাকে নিয়োগ করলেন। জয়সিং ১০৭৫ হিজরী, 
মোতাবেক ৮ম রাজ্যাভিষেক বর্ষে পুনায় প্রবেশ করলেন। তারপর চতুদিক 
সৈন্য প্রেরণ করলেন। দিলীর খা! ৭ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ৫ মাসের 
মধ্যে শিবাঙজীর অধিকৃত সমগ্র অঞ্চল ধংস করে ফেললেন । শিবাজীর নিজস্ব 
রাজধানী রাজগড় ছিল। তার মাতৃকুলের সকলেই কান্দানায় বাস করতেন । 
তিনি পরিক্ধার বুঝতে পারলেন যে, যদি এই স্থানগুলোও হাতছাড়া হয়ে 
যায়, তাহ'লে তার সম্তান-সম্ভতি সকলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে বাবে । কোন উপাক্ক 
ন' দেখে তিনি বশ্যতা স্বীকার করতে প্রস্তুত হলেন। 


এ সম্পর্কে খাফী খ" লিখছেন £ 

সংক্ষেপে বর্ণনা এই যে, দুর্গ আক্রমণকারী বীর যোদ্ধাগণের চেষ্টার ফলে 
অবরুদ্ধদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ল। তার্দের পলায়নের পথ 
চতুর্দিক থেকে এমনভাবে রুদ্ধ হয়ে গেলে, এঁফন্দীবাজ যত উদ্ভমই 
করুক ন। কেন তার বংশের নরনান্নীদেরকে ওখান থেকে বের করবার 
অন্ত কোন দুর্গম স্থানে স্বাণাস্তরিও করবার এবং আপন ঠৈশ্তবাহিনীকে 
শক্রসৈনোর পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করবার কোন উপায়ই খুজে পেলেন না। 
আরও বুঝতে পারলেন যে, তার আশ্রয়স্বান রাজধানীর দুর্গটাও যদ্দি 
অধিকৃত হয়ে যায়, তাহলে তার কৃত অপরাধের কৰলে পতিত হয়ে সমূলে 
ধ্বংস হয়ে যাবে । সুতরাং তিনি কতিপর জ্ঞানী ব্যজিকে তার পক্ষ 
থেকে ক্ষম। প্রার্থনা করবার জন্য রাজা জয়সিংহের নিকট প্রেরণ করলেন। 
তারা৷ কতিপর্ন দুর্গ যা তখনও শিবাজীর অধিকারে ছিল তা সমর্পণ 
করযষেন এবং রাজাজীর সঙ্গে শিবাজীর সাক্ষাৎ ঘটাবার চেষ্টা কমবেন। 
(খাফী খা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮০ ও ১৮১)। 


আওরজজেব £ তার চরিব্রবিচার ২১ 


“'মাসেরুল উমারা'তে লিখিত আছে যে, যখন অবকুদ্ধ রুদ্ূমন দুর্গে তোপ 
দাগিয়ে একট! বুরুজ উড়িয়ে দেওয়] হল তখন দিলীর খ। দুর্গের বুরুজের উপর 
তার সৈম্ত চড়িয়ে দিলেন। শিবাজী যখন দেখতে পেলেন যে' তার সমস্ত 
পরিবারবর্গ যে পুরল্দর দুর্গে অবরুদ্ধ, তারও পতন ঘটে ষাচ্ছে, তখন বাধ্য 
হয়ে তিনি আপোষের দরখাস্ত পেশ করলেন। (মাসেরুল উমারা, হয় খণ্ড, পৃঃ 
&০ ও ৫১, তাজকেরায়ে দিলীর খা) । কিন্ত কপট শিবাজীর উজির প্রতি রাজা 
জয়সিংহের কোনই আস্ব! না থাকায় তিনি আক্রমণ ও যুদ্ধায়োজন আরও বৃদ্ধি 
করবার নিদেশি প্রদান করলেন। ইতিমধ্যে সংবাদ পৌছুল যে, শিবাজী দুর্গ 
থেকে নিরস্ত্র অবস্থায় বেরিয়ে পড়েছেন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই তার কতিপয্ন 
বিশ্বস্ত ব্রাহ্মাণ এসে পড়লেন এবং রাজ্জাজীর নিকটে বাশরদ্ধ লোচনে মিনতি 
জানিয়ে দঢ় শপথ গ্রহণ করলেন । খাফী খা লিখছেন £ 

“'সাজাজী শিবাজীর ছলন! ও প্রতারণার কথা চিন্তা করে পর্বাপেক্ষ অধিক 
শক্তিতে আক্রমণের জন্য তাগিদ দিলেন । ইতাবসরে খবর এল যে, শিবাজী 
দুর্গ থেকে নিরগ্জ অবস্থায় বেরিয়ে পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই তার কতিপয় 
বিশ্বস্ত ব্রাঙ্মণ এসে পৌঁছলেন এবং তার! নিতাস্ত বিনয়সহকারে ও অক্র- 
রুহ্ধকঠে কঠিন শপথ গ্রহণ করলেন ।”” 

ফল্পকথা' রাজা জ্রয়সিং বখন নিশ্চিতভাবে বৃঝতে পারলেন যে, শিবাজী 

নতিষ্বীকার করেই তার নিকট আসছেন, তখন তাকে সাক্ষাৎ করবার 
অনুমতি প্রদান করলেন এবং তার মূনশী আদিবরাজকে অভার্থন৷ জানাবার 
জন্ত প্রেরণ করলেন । কিন্তু শিবাজী থেকে সতর্ক থাকবার জন্ত কতিপয় 
অস্ত্রধারী রাজপুতকেও সঙ্গে দিলেন; এটুকুও বলে দিলেন, “যদি তিনি 
অকপটভাবে আসেন তাহলে নিরন্তর অবস্থায় আনুন, অন্তথায় ফিরে চলে 
ধান।' খাফী খা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮১) ॥ অগ্রহীন অবস্থায় আসবার এই 
শর্ত 'মাসেরে আলগীররি'তে উল্লিখিত আছে )। 


শিবাজী অস্ত্রহীন অবস্থায় এসে হাজির হলেন। জয়মিং সৌঁজস্ছ প্রদর্শন করে 
তাকে আলিঙ্গন করলেন। শিবান্দী করজোড়ে মিনতি জানালেন (খাফী খা, যর 
খণ্ড, পষ্ঠা ১৮২) “একজন নগণ্য গোলামের ন্যায় অপরাধীরূপে হাজির হয়েছি। 
এখন আপনার ইচ্ছা, হত]। করুন ব৷ মুজি দিন ।” খাফী খা র বর্ণনা নিয়য়প £ 


২২ আগওরঙজেব $ তার চরিত্র“বিচাক 


“নগণ্য দাসগণের ন্যায় অপরাধীরূপে ছজুরের দরগায় হাজির হয়েছি । 
এখন ক্ষমা কর! ব। হত্যা কর! আপনার ইচ্ছা ॥" 

শিবাজী প্রার্থনা জানালেন, বড় বড় সমন্ত দুর্গগুলোই হুজুরের খেদমতে 
সমর্পণ করছি, “শুধু আবেদন যে, আমার পুত্র শন্তকে রাজ্জকর্মচাগীরূপে গ্রহণ করে 
নিন। আমি নিজে কোন দুর্গে নির্জনবাস করব। যদি কখনও অধমের প্রয়োজন 
হন্ন, অবিলম্বে তাতে সাড়া দেব।” জয়সিং তাকে অভয় দিলেন এবং অবরোধ 
প্রত্যাহার করার জন্য দ্িলীর খশাকে খবর পাঠালেন । এখানে উল্লেখযোগত 
যে, ও হাজার নরনারী এ সকল দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং তাদের 
সকলকেই নিরাপত্তার আশ্বাস প্রদান করা হল । দিলীর খণা তার পক্ষ 
থেকে তরবারী, ছোরা, হটা আরবী ঘোড়া ও সোনালী সাজসরপ্রাম শিবাজীকে 
উপহার দিলেন। অধিকন্ত জয়সিংহের হাতে শিবাজীর হাত মিলিয়ে দিলেন। 
ভায়সিং নিজেও খেলাত, ঘোড়। ও হাতী প্রদান করলেন। দিলীর খ" স্বহস্তে 
শিবাজীর কটিদেশে তরবারী পরিয়ে দিলেন) কিন্ত শিবাজী কিছুক্ষণ পরেই 
ওট। খুলে রেখে দিলেন এবং বললেন যে, বিনা অস্ত্রেই তিনি সেবাকার্য সমাধা 
করে যাবেন। 

ইতিপূবেই জয়সিং শিবাজীকে ক্ষমা করবার জন্য শাহীদরবারে সুপারিশ 
পাঠিয়েছিলেন। তার ফলে দেখান থেকে খেলাত ও আদেশ এসে গড়ল। 
শিবাজাকে প্রথমতঃ খেলাত ও ফরমান গ্রহণ করবার আদব-কায়দ। শিক্ষা দেওয়: 
হল। অ্ুতরাং ফরমানের প্রতি যথাযোগা সন্্রান প্রদর্শন হেতু শিবাজী 
৩ মাইল পথ পদন্রজ্ে অতিক্রম করলেন এবং খেলাতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 
করলেন । (এর পূর্ণ বিবরণ খাফী খ' প্রণীত গ্রন্থে দুষ্টবা)। 


শিবাজী ৩৫টি দুর্গের মধ্যে ২২টি দুর্গই রাজকর্মচানীদের হান্তে সমর্পণ কর- 
লেন। তার পুত্র শম্তার জন্ত রাজা জয়পিং ৫ হাজারী মনসবের যে সুপারিশ 
প্রেরণ করেছিলেন, ঘথান্দীতি ত। গৃহীত ছয় এবং শম্ত,কে শাহী ফরমান প্রদান 
করা হয় । হিজনী ১০৭৫ সনের জ্িলহ্ মাসের ৭ই তারিখে শিবাজী জয়- 
সিংহের খেদমতে হাঞ্ছির হয়েছিলেন। তখন থেকে তিনি এ পর্যস্ত তলোয়ার ধারণ 
করেননি। কিন্ত ২৬শে রবিউন মাউগালে অথাৎ প্রায় ৪ গাস পরে জয়সিং তাকে 
অস্ত্র ধারণ করবার অনুমতি দিলেন এবং স্বর্পমপ্ডিত তরবারি উপহার দিলেন। 


আওরঙ্গজেব £ তার চরিত্র-বিচার হ্ত 


এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগা যে, আলমগীর ধখন শিবাজীর মুলোং- 
পাটনকল়ে জয়সিংকে গ্রেরণ করেছিলেন, তখন আদিল শাহকেও শিবাজীর 
বিক্ষদ্ধে পন্য প্রেরণ করতে নিদেশি দিয়েছিলেন । আদিল শাহ বাহ্যতঃ এই 
নিদেশ পালন করেছিলেন বটে, কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
জন্য তিনি শিবাজীকে হাতে রাখার প্রয়োজনই অনভব করছিলেন। সুতরাং 
গোপনে তিনি শিবাজীকে সকল রকম সাহাযাই প্রদান করে আসছিলেন। 
অধিকত্ত, হায়দ্রাবাদাধিপতি কৃতব শাছকেও তিনি এই মর্মে অনুরোধ জ্ঞাপন 
করেছিলেন। *মাসেরে আলমগীরি'তে এই ঘটনা বিস্তারিতভাবে বণিত আছে। 
তার বর্ণন। নিয়রূপ £ 


“শাহী ফরমান মারফত আদিল শাহকে নিদেশ প্রদান করা হ'ল ঘে, 
তিনিও যেন তার টৈন্ভদল এ দুর্বত্তটার বিরুদ্ধে স্লিবেশ করেন। বাহাতঃ 
যর্দিও তিনি শাহানশাহেব আদেশ পালনে সচেষ্ট ছিলেন এবং তার 
সৈনযবাহিনীর একট! বিরাট অংশকে উক্ত নীচাশয়ের রাজাসীমায় নিয়ো- 
জিতও করেছিলেন, কিন্তু তথাপি এঁ দুরাচার ও দু্গ্রহটার সমূলে উচ্ছেদ 
সাধন আপন রাজনৈতিক স্বাথের প্রতিকূল মনে করেছিলেন এবং এঁ দুষ্টটাকে 
শাহানশাহের সৈষ্ভবাহিনী ও বিজাপুরাধিপতির মধ্য কণ্টকম্বকূপ জিইয়ে 
রাখাই সঙ্গত বোধ করেছিলেন । সুতরাং উদ্দেশ্প্রণোদিতভাবে আদেল 
শাহ তার (শিবাজীর) সঙ্গে চিঠিপত্র ও সংবাদাদি প্রেরণ এবং প্রতিজ্ঞতি 
ও অঙ্গীকার পালনে একমত ও একতাবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন ॥। ফলে তার 
মর্ধাদা রক্ষার্থে গোপনে হাকে জায়গীর প্রদান ও টাকা-পয়স। প্রেরণ ইত্যাদি 
যা কিছু প্রয়োজন সবোতভাবে সাহায্য করছিলেন । মনে মনে শঞ্ষিত হয়ে 
ও উল্লিখিত প্রয়োজনে হায়দ্রাবাদাধিপতি কুতুবুল মুলকৃকেও এ ব্যাপারে 
উত্তেঞ্গজিত করে তুলেছিলেন ।” (মাসেরে আলমগীগি', পৃঃ ৯১২ ও ৯১৩)। 


এই সকল অঘটন ঘটার পরেও আলমগীরের বিজাপুর ও হাদ্রাবাদ 
আক্রমণকে অনাায় ও অযৌজ্িক বল যেতে পারে কি? হঠাৎ মধ্যতানে এই 
প্রশ্নের অবতারণ করা হল । পুনরায় আমি শিবাজীর প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। 

শিবাজী আনুগত্য স্বীকার করলেন এবং ২৩ট। দর্গের চাবি সমর্পণ করলেন। 
নব রাজ্যাভিষেক মোতাবেক ১০৭৩ হিজরীতে তিনি রাজধানী আগ্তার পথে 


২৪ আওরঙজজেব £ তার চরিত্র-বিচার 


অগ্রসর হলেন । শহরের নিকটবত্ঁ হতেই আলমগীর রাজা জয়সিংহের পুত্র 
কুমার রামসিং এবং মোখলেস খাকে শিবাজীর এভার্থনার জন্য প্রেরণ করলেন । 
শিবাজী দরবারে উপনীত হয়ে যথারীতি অভিবাদন জ্ঞ/পন করলেন ও নজরান! 
পেশ করলেন । আলমগীর তাকে & হাজারী উঞ্নারাদের দলভুক্ত করে নেবার 
কথ। ইঙ্গিতে জানালেন। কিন্তু শিবাজীর আকাঙ্ক্ষা ইহাপেক্ষ। উচ্চতর ছিল। 
তিনি এককোণে গিয়ে রামসিংহের নিকট আপি জ্ঞাপন করলেন এবং পেটের 
বেদনার ভান করে সেখানেই বিহানার উপর শুরে পড়লেন। (মাসেরুল উমারা, 
তাজকেরায়ে রাজা সাছ )। 


ইউরোপীয় এতিহাপিকগণ ও তাদের অদ্ধভক্কের দল আলমগীরের অদূর- 
দশিত। ও ভ্রান্তণীতির যে স্বারকলিপি রচনা করেছেন, এখান থেকেই তার 
সুচনা । বোম্বাই-এর গভন/'র এলফিনিস্টন সাহেব লিখেছেন £ 


“আওুরগগজেবের পক্ষে এ সুযোগ ছিল যে, তিনি শিবাজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠত। 
রক্ষা করতেন এবং তাকে ভদ্র আচরণ প্রনর্শন করে তার কাছ থেকে উপকার 
প্রত্যাশা করতেন ॥ কিন্ত যেমনই তার পৌঁডঢ়ামীপূর্ণ ধমীয় ও সামাজিক দুষ্ট- 
ভঙ্গি ছিল' রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও ঠিক তেমনই অনুদার ও হীনবনা ছিলেন । 
ফলে, শিবাজীকে সহসা লাগ্তিত ও অপমানিত কর! থেকে আত্মপংযম 
করেছিলেন বটে, কিন্ত নিজস্ব জাতবিদ্বেষ থেকে সম্পুণ মুক্ত হতে পারেননি। 
সংক্ষেপে বল। যেতে পারে, শিবাজী যখন দিল্লীর কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন, 
তখন জয়সিংহের পূত্র রামসিংহের সঙ্গে একজন নিয়পদস্থ সরদারকে তার 
অভার্থনার জন্য প্রেরণ কর হা'ল। যখন দববারে হাজির হলেন তখনও 
তার বক্তবা জিজ্ঞাসা কর! হয় নাই। তিনি যথারীতি শিষ্টাচার প্রদর্শন 
করে দরবারে উপঢোঁকন প্রদান করেছিলেন। সম্ভবতঃ তারপর দরবারের 
রীতি অনুযায়ী গধ-কীর্তনার্থ দৃই-চারুট' শব্দও ব্যবহার করতে এবং 
বিনয়ের সহিত সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হতে ইচ্ছাও পোষণ করেছিলেন । 
কিন্ত যখন তিনি লক্ষায করলেন বে' বাদশাহ তার প্রতি মনোযোগ প্রদর্শন 
করলেন না এবং কোন বিচার"বিবেচনা না করে তাকে তৃতীয় পর্যায়ের 
সরদারদের দলভুক্ত করে দিলেন তখন তিনি তার দুঃখ ও অভিমান সম্বরণ 
করতে পারেননি । ফলে ক্রোধে ও ক্ষোভে তার রং বদলে গেল। 


'আওরুজজেব £ তার ঢরিব্র-বিচার ২৫ 


সভাষদবর্গের দল থেকে তিনি দূরে সরে পঠলেন এবং বেছ"শ হয়ে মাটিতে 
পড়ে গেলেন। জ্ঞান যখন ফিরে এল তখন রামসিংকে তার পিতার 
প্রবঞ্চনা ও প্রতিশ্রতি ভঙ্গের জন্য তিরস্কার করতে লাগলেন । অধিকন্ত ক্রোধে 
অগ্নিশর্ণ। হয়ে রাঞ্জকর্মচারীদের নিকট প্রার্থন৷ জানালেন যে, তার আবেদন- 
নিবেদন যেমন ধুলিপাৎ করে দেওয়া! হয়েছে, তেমনিভাবে তাকেও 
ধূলিসাৎ করে দেওয় হোক ; অর্থাং মান-সম্মানই যখন চলে গেল তখন আর 
প্রাণের মায়া করবার কি আছে?” (এলিফিনিস্টন সাহেবের ইতিহাসের 
অনুবাদ, আলীগড়ী ছাপা) পৃঃ ১০৫২ ও ১০৫৩ )। 


লেনপুল, ফারায়ের ও বাশিয়ার প্রমুখ ইউরোপীয় গ্রন্থকারগণও প্রায় এই 
রকমই লিখেছেন । কোন কোন ইউরোপীয় এতিহাসিক এও লিখেছেন ঘে, 
এই ঘটনার পর আলমগীর শিবাজীকে বন্দী করলেন এবং তার উপর পাহার! 
বসিয়ে দিলেন । এই আলোচনার ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে নিয়ের কয়েকটা প্রশ্ন 
বিবেচনা কর' দরকার £ 

১। শিবাজীকে যে ব্যবহার দেখান হয়েছিল, তা কি তাকে উপেক্ষা 
ও ঘ্বণা করার উদ্দেশ্যে ছিল ? 

২। শিবাজীকে কি গ্রেফতার করা হয়েছিল? 


৩। শিবাজীকে যদি সৌঞ্জনা প্রদর্শন করা হ'ত তাহলেই কিতিনি 
ভক্ক ও অনুরক্ত হয়ে পড়তেন? 


৪1 এই ঘটনা সম্পর্কে ইউরোপীয় ও মুসলমান এঁতিহাসিকগণের মধ্যে 
কাদের মতামত অধিকতর মূল্যবান? 


সমস্ত এতিহাসিকগণই একবাকো স্বীকার করেছেন যে, শিবাজীকে 
অভার্থনা করে আনবার জন্য রামসিং এবং মোখলেছ গা প্রেরিত হয়েছিলেন। 
রামসিং রাজা জরসিংহের পুত্র ছিলেন এবং আলমগীরের উমারাদের মধ্যে সর্বা- 
পেক্ষা উল্লেখযোগা ব্যজি ও একটা টৈম্ভবাছিনীর পেনাপতি ছিলেন। র্ামপিং 
শা'জাহানের ১৯তম অভিষেক বর্ষে &শত অশ্বারোহী সৈন্ত নিয়ে বাদশার 
দরবারে এসেছিলেন। তীকে তখন হাজারী মনসাব খেলাত প্রদান করা 
হয়েছিল । শাজাহানের ২৭তম অভিষেক বর্ষে তার মনসাব সাড়ে তিন হাজারী 
পর্যস্ত পৌঁছেছিল। তিনি আলমগীরের একজন বিশ্বস্ত পাত্র ছিলেন। এমনকি 
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সোলায়মান শেকোয়াহ্‌কে আনার জগ্জ আলমগীর তাকেই রাজা জয়সিংহের 
স্লাভিষিজ্ত করে পাঠিয়েছিলেন । যেদিন শিবাজীর বশ্যত। স্বীকার করার 
বাদ পৌঁছল, আলমগীর রামসিংকে নণিমুক্তা খচিত গহনা, হাতী ও খেলাত 
প্রদান করলেন। | রামপিংহের বিস্তারতি ও স্বত্প্ব অ)লোচনা তাজকেরায়ে 
মাসেরুল উরারায় দ্ুষ্টবয)। যেহেতু শিবাজী কাজ জয়নিংহের মধাস্থতায় ও 
তারই জাশিনে দরবারে প্রবেশলাভ করেছিলেন, সুতরাং তার অভার্থনার জন্য 
রামনিং অপেক্ষা যোগাতর ব্যজি আর কে ছিলেন? রামসিং পিতার উপযুক্ত পৃত্র 
ও তার শ্বলাভিষিজ্ত ছিলেণ। মোখলেছ খাকে রামসিংহের সঙ্গে পাঠাইবার 
কারণ এই ছিল যে, একজন হিন্দু আগস্তককে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্ত কোন 
মুসলিম সভাষদ প্রেরিত হননি, এ রকম অপবাদ যেন না দেয়া হয়। 
এলফিনিস্টন সাহেবের চালাকি এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় । তিনি 
অভার্থনাকারিগণের মধ্যে মোখলেছ খাাকে প্রধান ব্যক্তি ধরে নিয়েছেন এবং 
বলছেন যে, রামসিংকে তার সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল । অথচ সমস্ত ইতি- 
হাসেই রামসিংহের নাম সবাগ্রে উল্লেখ কর হয়েছে । শিবাজীকে যে মনসব 
প্রদান করা হয়েছিল সেট! & হাজারী ছিল, এলফিনিস্টন সাহেব সেটাকে তার 
পুস্তকে নোটে তৃতীয় পর্যায়ের মনসব বলে অভিহিত করেছেন । কিন্তু পরি- 
তাপের বিষয়, এই নামকরা এঁতিহাসিক প্রবর অবগত নন যেঃ এই সময় পর্যন্ত 
স্বয়ং জয়সিংহেরও মনসব & হাজারীর অধিক ছিল না। তার বিরাট জয়লাভের 
বিনিময়ে যখন তার মনসবে আরও ২ হাজার বাড়িয়ে দেওয়! হ'ল তখনই মাত্র 
তিনি ৭ হাজারী পদে উন্নীত হলেন । মাসেরে আলমগ্ীরিতে লেখা আছে £ 


“জিলহদ্ মাসের ১৯শে তারিখে পুরন্দর দুর্গের বিজয়বার্তা ও শিবাজীর 
আগমন সংবাদ শাহানশাছের কর্ণগোচর হ'ল । তখন তার (জয়দিংহের) 
সৈন্নংখ্যায় আরও দুই হাজার ক্রুতগামী অশ্বারোহী তার অনুগামীবূপে 
যুক্ত করা হ'ল। ফলে আসল ও বধিত সংখ্যার সমষ্টিতে তিনি অশ্বারোহী- 
সহ' ও হাজারী মনসবে উন্গীত হলেন 1” ('আলমগীরনাম।', কাজেম 
শিরাজী প্রণীত, পৃঃ ৯০৭ )। 


রাজা জয়সিং জয়পুর রাজ্যের একজন বিখ্যাত ব্যজি ও আলমগীরের 
দরবারের সর্বাপেক্ষা উচ্চপদশ্ব মভাষদ ছিলেন। সর্বোপরি তিনি শিবাজী 
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বিজেতা ও তার বিধ্বন্তকারী ছিলেন। আমাদের ইউরোপীয় বন্ধু কি মনে 
করেন যে, একজন বিজিত বিদ্রোহীকে একজন বিজয়ী শাসনকর্তার সমমর্ষাদ। 
দান করা যেতে পারে? 

শৃধু রাজা জয়সিংহ পর্যন্তই এট সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী 
ফাজেল খশার প্দমর্যাদাও ৫ হাজান্ীর অধিক ছিল না। এর চেয়েও উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটনা এই ফে উদয়পুরের মহারানা অপেক্ষা অধিকতর মর্ধাদাসম্প্ন আর 
কোন রাজ হিন্দুস্তানে ছিলেন না | কিন্তু এই মহারানার বংশও যখন শাহী- 
দরবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্বাপন করলেন, তখন জাহাঙ্গীর রানাকরণকেও & 
হাজারী মনপব প্রদান করেছিলেন। এরপর শাজাহান ১০২০ হিজরীতে 
ব্রানা জগৎংসিংকেও এই মনসব প্রদান করেছিলেন। তা'ছাড়া রানা রাজ- 
সিংহও আলমগীরের দরবার থেকে এই মনসবই লাভ করেছিলেন। রানা- 
করণের আলোচন। প্রসঙ্গে মাসেরল উমারার গ্রগ্থকার ধারাবাহিকভাবে মনসব 
সম্পফিত সমস্ত কাহিণী উল্লেখ করেছেন। তাহলে শিবাজী কি উদয়পুরের 
মহারামাদের চেয়েও অধিকতর মর্ষযাদাশালী ছিলেন? এত সমস্ত ঘটন৷ 
বাদ দিলেও স্বয়ং শিবাভীর পিত' সাহুজী তৃতীয় অভিষক বর্ষে যখন শাজাহানের 
দরবারে প্রবেশাধিকার লাভ করেন, তখন শাজাহান তাকেও এই & হাজারী 
মনসব প্রদান করেছিলেন । (মাসেকল উমারা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৩ )॥ 


শিবাজী বশ্যতা স্বীকার করায় কি বা অনুগৃহীত হয়েছিল? 


শাহী টসন্ভবাহিনী তার সমগ্র এলাকা দখল করে নিয়েছিল । দুর্গের ভিতরে 
চতুদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলা হয়েছিল । তার নিজস্ব কেন্দ্রীয় দূর্গ গুলোর 
গন্বজের উপরেও শাহী সৈম্তবদ্দের পতাকা উড্ভী়মান হয়েছিল । এই সকল 
বাধ।তামূলক কারণেই অস্ত্র ত্যাগ করে তিনি ভূত্যের নায় এসে হাজির হয়ে- 
ছিলেন ' তখন তাঁকে দরবারেও প্রেরণ করা হয়েছিল । এতদসত্েও আলমগীর 
তার অভার্থনার জন্ত দরবারের সর্বাপেক্ষা ধোগ/তম ব্যজি বলে ধিনি বিবেচিত 
হতেন তাকেই প্রেরণ করেছিলেন এবং দরবারে & হাজারী আমীরগণের দলে 
তাকে স্বান দান করে রাজা জয়সিংহের ন্যায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তির মনসবতূক্ 
করে দিয়েছিলেন । এরচেয়ে বেশী আর কি তার আশা করবার ছিল ? 
তাহ'লে কি ভারতসম্রাটের পক্ষে একজন পরাভূত দস্ুার জন্য সিংহাসন থেকে 
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নেমে এসে অভ্যর্থন। জ্ঞাপন করা উচিত ছিল? হা, ইউরোপ সিঃলেহে এরূপ 
মিথা। ও কপটতামুলক অভিনয়ের যথেষ্ট নজির স্থাপন করতে পারে। কিন্ত 
ইসলামের নিকট এরূপ আশ। করা বাঞ্ছনীয় নয় । মনপসবের আলোচনা পরিহার 
করলেও শিবাজীকে যে সন্্ান প্রদর্শন কর! হয়েছিল তার বিবরণ গাসেরে 
'আলমগীরি গ্রন্থের নিয়লিখিত উদ্ধংতি থেকে অবগত হওয়া যাবে। 
“খলীফার দরগায় পৌছে তিনি দরবারের হ্থারদেশ চুম্বন করবার সৌভাগ্য 
লাভ করলেন। তারপর যথারীতি অভিবাদন জ্ঞাপন ক'রে হুজুরে ওয়ালার 
নির্দেশে নৈকট ও পদমর্যাদা পুনঃপ্রাপ্ত হল॥ এরপর বথাযোগা পদে, 
যা দরবারের বিশিষ্ট বাজিগণের জন্তই নির্ধারিত ছিল, বরিত হলেন। 
অতঃপর উল্লেখবোগ্য ও উচ্চপদস্থ উমারাদের সঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে 
দাড়িয়ে গেলেন।” 


যে গ্রন্থের এই বর্ণনা, তা স্বয়ং আলমগীরের আদেশে দৈনান্দন কার্ষমুচীরূপে 
(ডায়রী ) লিখিত হত এবং আলমগীরকে তার মুশাবিদ। দেখিয়ে মঞ্জ,রী 
নেওয়া হয়। ম্থৃতরাং বণিত বাকাগুলি প্রকারান্তরে স্বয়ং আলগীরেরই 
মুখনিঃস্তত বাণী। এই বর্ণনায় পরিফার বুঝ! যাচ্ছে যে, শিবাজীকে দরবারে 
এ পদমর্যাদ। প্রদান করা হয়েছিল যা শাছানশাহের নিকটবর্তী ও বিশিষ্ট 
মর্যাদাসম্পন্প উমারাদের জন্যই নিদিষ্ট ছিল । আলমগীর যদি শিবাজীকে 
উপেক্ষা করতেই চাইতেন, তাহলে শিবাজীকে মর্যাদা দান ও সম্মান প্রদর্শন 
কর। হ'ল বলে কেন তিনি তার ডায়রীতে উল্লেখ করবেন? দরবারের অনুষ্ঠানাদি 
যা কিছু সম্পন্ন হ'ত তা সাময়িক কার্ষশুচী মাত্র এবং তা পণ্টা-দু'ঘণ্টার 
বেশী স্বাক়্ী হত না। কিন্ত ইতিহাস কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করবে। 
শিবাজীকে অপমান করাই যদি আলগগীরের উদ্দেশ্য হ'ত তা'হলে ঘণ্টা- 
দু'ঘণ্ট র জন্য তাকে লাঞ্ছিত করে অনপ্তকালের জগ্ত ইতিহাসে “সন্মানিত করা 
হগ' বলে রেকর্ড করে রাখা কি তিনি পছন্দ করতেন: 


ইউরোপীয় এঁতিহাসিকগণ ছাড়াও খাফী খ! শিবাদীর অসস্তোষের 
কারণগুলি নিম্ন্তপ বর্ণন৷ করেছেন ঃ 

১। ইতিপূর্বে শিবাঞ্জীর পুত্রকেও ৫ হাজারী মনসব প্রদান করা হয়ে- 
ছিল। সুতরাং পুত্বাপেক্ষ। পিতার মর্যাদা অধিকতর হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। 


আওরজজেব $ সভার চরিত্র-বিচার ২১ 


২। জরসিং তাকে ঘে আশা-ভরস। দিয়েছিলেন, শাহানশাহের তরফ 
থেকে তা পূর্ণ কর! হয় নাই । 
৩। তার আশানুরূপ অভ্যর্থনা তাকে জ্ঞাপন করা হয় নাই। 
অভ্যর্থনা সম্পর্কে তো আমি পূর্বেই লিখেছি । অবশিষ্ট দুটি প্রশ্নের প্রতি 
দবষ্টিপাত করা কর্তব্য। 
আসল প্রশ্ন এই যে, রাজা জয়সিং শিবাজীর জগত কি স্থপারিশ করেছিলেন 
যার ভরসায় তিনি দরবারে হাজির হুতে রাজী হয়েছিলেন? আলমগীর 
সে-সুপারিশকে মঞ্জর করেছিলেন কিনা? যে আশ! শিবাজীকে দেওয়া 
হয়েছিল, তা আলমগীরের পক্ষ থেকে পূর্ণ করা হয়েছিল কিনা? 
সমস্ত এতিহামিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, শিবাজী অসন্তষ্ট হয়ে ঘখন 
দরবার ত্যাগ করলেন তখন আলমগীর আদেশ করলেন যে, রাজা দয়সিংকে 
আভোপাস্ত সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করা হোক। সেখান থেকে যে রকম 
উত্তর আসবে, তদ্ধপ কাজ করা যাবে । খাফী খা এ সম্পর্কে লিখছেন £ 
“তিনি হুকুম দিলেন, রাজা জয়সিংকে প্রকৃত অবন্ত! লেখা হোক। তিনি 
যা সঙ্গত বোধ করবেন তাই করা হবে এবং এর উত্তর না আসা পর্যস্ত' 
শিবাজীর 'মুজরা'তে উপস্থিত হওয়া স্থগিত থাকবে 1" 
মাসেরে আলমগীরিতে আছে ঃ 
“শাহী ফরমান মারফত এই কাছিনী রাজ! জয়সিংকে জানানো হ'ল । তীর 
অভিমত চেয়ে পাঠান হল যে, তিনি ঘা সঙ্গত বোধ করবেন তাই যেন জ্ঞাপন 
ফরেন। তদনুসারে তার (শিবাজীর) প্রতি ব্যবহার প্রদর্শন করা হবে ।” 


রাজা জয়মিং যে উত্তর প্রেরণ করলেন ত। শুধু এইটুকু ছিল যে, তার 
অপরাধ মাজ'না করা হউক । 
মাসেরে আলমগীরিতে লিখিত আছে, 
£“ইতাবসরে রাজা অয়নিংহের নিবেদনপন্র 'এল, “তার সঙ্গে আলোচনা 
করেছি । এ নীচাশয়টার অপরাধ মার্জনা করাই নানা কারণে অধিকতর 
সজত' ।' 
এই পত্র আসবার পর শিবাজীকে পাহারাধীন রাখবার যে আদেশ বলবং 
ছিল তা'' প্রত্যাহার করা হ'ল এবং তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়। হ'ল । 


১০ আওগজেব £ তার চলিত্র-বিচার 


আমি বেনারসে একটি প্রসিদ্ধ কায়স্থ পরিবারে একটা হাতে লেখা পাগ্ড- 
লিপি দেখেছি। তাতে রাজ জয়সিংহের এ সকল পত্রাবলী ছিল, য। তিনি 
শিবাজী এবং তীর যৃদ্ধাদি সম্পর্কে আলমগীরকে লিখেছিলেন। তম্মধ্৷ একখানা 
বিশেষ পত্র এই সকল ঘটন। সম্পর্কে লিখিত ছিল ॥। এশীয় রীতি অনুসারে 
পত্রখান! সুরীর্ধ হিল। কিন্ত গো! পত্রখানার মধ্যে কোথায় ও একথা লেখ! 
ছিল না যে. তিনি শিবাজীকে ৭ হাজারী মনসবের প্রতিশ্ঞতি দান করেছিলেন । 
অথবা এই ধরনের অন্ত কোন আব্বারেরও উল্লেখ ছিল না। শুধু এইটুকু লেখা 
ছিল ঘে, তাকে ঘেন অভ্যর্থনা জানান হয় । 

স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় ধরনের এঁতিহাসিকগণই লিখেছেন যে, রাজা 
জয়পিং শিবাজীর পুত্র শ্ত,জীর জন। ৫ হাজারী মনদবের সুপারিশ করেছিলেন 
এবং তা মঞ্জ,ব্রও হয়েছিল । অনুক্বপভাবে (শিবাজীর জামাতা ও সেনা- 
বাছিনীর নেত।) লেতুজীর জন্ত রাঙা জয়সিং & হাজারী মন্সরের সুপারিশ 
জানিয়েছিলেন এবং তাও গৃহীত হয়েছিল। এট৷ সর্ববাদীসম্দত যে, সম্ভুজী 
প্রমুখদের জন্য জয়সিংহের সুপারিশ পুরোপুরিভাবেই গৃহীত হয়েছিল। 
আরও সর্বস্বীকৃত ধে, কোন এতিহাসিক আভাসে-ইঙ্গিতেও একপ দাবী করেন 
নাই ধে, জয়সিং শিবাজীকে ৭ হাজারী মনশব প্রদানকক্েে কোনরূপ সুপারিশ 
করেছিলেন এবং এত সর্বঙ্গনবিদিত স্বে, এই ঘটনার পর আলমগীর যখন 
জয়সিংকে প্রকৃত আবস্থা জ্ঞাপন করলেন ও এর প্রতিকার জানতে চাইলেন, 
তখন তিনি শুধুমাত্র অপরাধ মাজনা ও আদর'আপ্যায়ন জানাবার জন্য 
অনুরোধ করেছিলেন । সুতরাং নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হুচ্ছে ষে, শিবাজীকে 
ও হাজারী ইত্যাদি কোন প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়নি। অথবা কোন কারণেই 
প্রতিক্রতিভঙ্গমূলক ফোন কাজও করা হয়শি। এই সকল মুশীভূত কারণে 
দরবারে প্ররশিত শিবাজীর গোস্তান্ী ক্ষমা! করবার জণ্ত জয়পিং আবেদন 
জানিয়েছিলেন । সুতরাং শিবাজীকে কোতোয়ালীর প্রহরাধীন রাখার যে 
নিদে'শ দেওয়। ছিল তা প্রত্যন্ত হয়েছিল । 

খাফী খানের দাবী, শন্ত,জীকে ঘে মনসব প্রদান করা হরেছিল, শিবাজীকে 
তদপেক্ষা অধিকতর উপযৃক্ত মনসব প্রদান কর' উচিত হিল। আপাততঃ 
এট দুঃখের বিষর বটে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে টতমুপী রাজসভায় একপ 


আওরঙ্গজেব £ তার চরিব্র-বিচার ৩১ 


ঘটনা বিরল নয়, যেখানে পিতা ও পুত্রকে একই মর্ধাদার মনসব প্রদান 
করা হ'ত। যেহেতু প্রথমতঃ & হাজারীর উধ্ব” মনসব কাকেও প্রদান করা 
হত না, সুতরাং শিবাজীকেও প্রথম প্রথম এই মনসবই (&হাজারী ) দেওয়! 
যেতে পারত । ধারাই ৭হাজারী বা ১০ হাজারী মনমব পেয়েছেন তারা 
সকলেই উন্নতি করতে করতে এ পদনর্যাদায় পৌছে গিয়েছেন। শিবাজীর 
বেলাতেও এই সাধারণ শিয়মের ব।তিক্রম করা সম্ভবপর ছিল না। 


শিবাজীকে পৌঞ্জন্ত প্রদর্শন করলে তিনি তক্ত ও অনুরজ্ হয়ে পড়তেন, 
ইউরোপীয় ্রতিহাসিকগণের এই দাবী এঁতিহাসিক প্রমাণাদির একান্তই 
বিরোধী । শিবাজীর সারা জীবনে প্রতিশ্ঞতি রক্ষার একটি নজিরও পাওয়। 
ধায় কি? আফক্জল খাকে প্রতারণাপূর্ক হত্যা, বিজাপুর ও গোলকুগডার 
সহযোগে চক্তান্তমূলক যড়ষন্ধ, শহর এবং পল্লীর উপর অতকিত নৈশ- 
আক্রমণ ইত্যার্দ ঘটনাবলীর দ্বারা, কি ঠার ভজে পরিণত হওয়ার আশ! 
সুটিত ছয়? 
কণিতায় আছে £ 
এ জালেম বর্বঞটার চরিত্র সম্বন্ধে আমি পূবেই অবগত ছিলাম, কিন্ত 
প্রতিশ্রতি প্রদানের পরেও যদি এবপ কার্ষে পিপ্ত হয়, তাহলে কি করতে 
পারি? 
প্ৰব্তাঁ বর্ণনায় অকাট/ভাবে প্রমাণিত হয়েছে ঘে, মারহাট্রাদেরকে 
আলমমীর উত্া্ত করেনন বরং শাজাহানের সগ্কয়েই তারা এত শজিশালা 
হবে উঠেহিল যে, তাদে। বিরুদ্ধে শাজাহানকে তার সমস্ত শজি নিয়োগ করতে 
হয়েছিল। তা'ছাড়! এই পমন্তার সমাধান হেঠ তিনি স্বয়ং দাক্দিণ!তো 
গন করেছিলেন । এ বিবগটও পরিকার হয়ে [গিয়েছে যে, আলমগাঁরের 
সৈনাগণ শিবাজীকে এনন পঙ্গু করে দিয়েছিল শে, তিনি সেনাপতির সন্মুথে 
নিরস্ত্র অবস্থায় হাজির হতে বধ) হয়েছিলেন । অধিকত্ত এ বিষয়টাও এতিহাসিক 
সতো। প্রতিপন্ন হয়ে গিয়েছে যে, অ।লমগীর শিবাজীন প্রতি ধেবাবহার প্রদর্শন 
করেছেন, ত। কোনক্রমেই শিবাজীর সন্বান ও মর্যাদার পক্ষে হানিকর ছিল না। 
অতএব আলোচনাক্স বস্তু এখন এই যে, শিবাজী তার শজি প্রতিষিত করে 
ফেলেছিলেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত আলমগীরের প্রতিষ্বন্থিতা করতেই থাকলেন। 


৩২ আওরজজেব £ তার চরিব্র-বিচার 


তার মৃত্যুর পরেও ম্বীয় স্বলাভিবিজগণ আলমগীরের সমস্ত রাজোর শৃঙ্খলা 
উলট-পালট করে ফেললেন। 

সমস্ত ইউরোপীয় এতিহাসিকদের বর্ণনা এই যে, আলমগীর মারহা ট্রাদের 
দমন করতে সম্পুর্ণ অপারগ হয়ে পড়েছিলেন । এমনকি তিনি মারাঠাদেরকে 
চৌথ প্রদান অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের ৬টি সুবার এক-চতৃর্থাংশ আয প্রদান করাও 
মঞ্জ,র করেছিলেন। এলফিনিস্টন সাহেব বর্দিও চৌথ প্রদান করার কাহিনী 
অন্বীকার করেন, তথাপি লিখেছেন, *আওরুজজেবের কর্মকর্তাগণের (সরদার- 
গণের ) রদবদল করা শিবাজীর পক্ষে অত্যধিক কল্যাণপ্রন্থ হয়েছিল । এই 
কারণেই রার্জা ধযশোবন্ত সিং শাহজাদ। মোয়াজ্ঘমের উপর প্রভাবশাল এবং 
বাদশার সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে হিচ্ছুদের নিকট অধিকতর প্রিয় ছিলেন। 
অধিকত্ত জনসাধারণের দঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি (যশোবন্ত সিং) নিজেও 
লোভী ছিলেন, অতএব টাক পেলেই বশীভূত হতেন। মোটকথা, এই সমস্ত 
সুযোগের সঙ্গযবহার মানসে শিবাজী তার সঙ্গে বহুত্ব স্থাপন করলেন। শেষ ফল 
এই দাঁড়ালো যে, শিবাঞজী যশোবস্ত সিংহের ও শাহজাদা মোয়াজ্মমের 
সহযোগিতায় এমন সুন্দর সুন্দর শর্তে বাদশার সঙ্গে সন্ধি শ্বাপন করলেন 
যে, এটা গ্তার কগ্পনারও অতীত ছিল । পরিণতিস্ব্ূপ, তার অনেকগুলো 
রাজা তাকে ফিরিয়ে দেয়া হল ও সুবায়ে বেরারে জায়গীর তাকে দেওয়া 
ছল এবং তার রাজা" উপাধিও স্বীকার করে নেয়া হ'ল। ফলে তার সমস্ত 
ল্নকম অপরাধের গুরুত্ব ধীরে ধীরে হাস পেতে লাগল ।” (এলফিনিস্টন 
সাহেবের ইতিহাসের অনুবাদ, আলীগড়ী ছাপা, পৃঃ ১০৫৭ )। 

বিস্তারিত আলোচনার যোগন্ধান করার পৃৰে ইউরোপীয় এতিহা সিকগণ 
কিভাবে আসল ব্যাপারকে চাপা দিয়ে বিকৃত ' আকারে তা প্রচার করে থাকেন 
তাই প্রদর্শন করছি । 

প্রকৃত ঘটনা এই ফে' যখন শিবাজী পলায়ন করে দাক্ষিণাত্যে পৌঁছলেন 
এবং দশম অভিষেক বষে' মোয়াঙ্দম শাহ যশোবন্ত সিংহের সমভিব্যাহারে 
দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হয়ে এলেন, তখন শিবাজী বশোবস্ত সিংকে 
অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন। তিনি তার পুত্র শত্তুজীকফে প্রেরণ করছেন তাকে 
ধেন দৈক্তবিভাকে কোন পদ মঞ্জর কয় হয়। বশোবন্ত সিং এ অনুরোধ রক্ষা? 
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করলেন। শিবাজী তখন শসুকে এক সহস্র সৈম্তসমেত শাহজাদা মোয়াজ্ৰমের 
খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। যেহেতু আলমগীরের দরবারে শস্তাজী পূর্বেও & 
হাজারী মনসব পেয়েছিলেন এবং শিবাজীর নজরবন্দী অবস্থাতেও দরবারে 
হাজির হতে তাঁকে বাধা প্রদান করা হয়নি ; বরং তিনি প্রতাহ দরবারে 
উপস্থিত হয়ে সুজরায় যোগদান করতেন ; সেহেতু মোয়াহ্মম শাহ তাকে 
হাজারী মনসব এবং সুবায়ে বেরারে জায়গীর প্রদান করলেন। “মাসেরে 
আলমগীরি' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে ৩৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আন £ 
“শাহজাদার পৌছবার পর মহারাজা ঘশোধস্ত সিং-এর নিকট (শিবাজী ) 
তিনি আবেদন জানালেন যে, তিনি তার পুত্র শন্তাকে প্রেরণ করছেন, 
তাঁকে যেন একট। মনসব প্রদান করে বাধিত করা হয় ও প্রেরিত সৈন্ঠ- 
বাহিনীসহ তাকে কাজে লাগানো হয়। এই আবেদন যদি মঞ্জুর হয় 
ত।' হলে পৃত্রপ্রবরকে যেন প্রতাপ রাও নামক পদে নিষৃত্ত করা হয়। 
তিনি ( শিবাজী) শন্তাকে এক হাজার অশ্বারোহীসহ প্রেরণ করলেন । 
& হাজারী মনসবে নিয়োজিত হবার পর & হাজার অশ্বারোহী, হাতী, 
স্বর্ম্িত অস্ত্র এবং স্ুবায়ে বেরারে জায়গীর ইত্যাদি প্রাপ্ত হলেন)" 


বর্ণনা এইরূপই ছিল, ধা থেকে এলফিনিস্টন সাহেব উপরে লিখিত 
ঘটনাবলা উদ্ধ'ত করেছেন । আশ্চধের বিষয়, ওতে তিনি কি রকম রং দিয়েছেন ! 
'গিবাজী বশ্যতা স্বীকার করবার অনুমতি প্রার্থন। করলেন এবং তার পুত্রকে 
চাকুরী গ্রহণের কন্ত প্রেরণ করলেন । আবেদন গৃহীত হ'ল এবং চাকুরী বহা৪। 
হ'ল ।” ধিস্ত চাকুরীতে পুনর্বহাল হওয়া এবং জায়গীরপ্রাপ্ত হওয়া শাহী- 
দরবারের নিতানৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল । শত শত কর্মচারী অপরাধ করত, 
চাকুরী থেকে অপসারতি হত, আবার ক্ষম' প্রার্থন। করে পুন্বহাল হত । 
তাদের মনসব ও জায়গীর তারা ফিরে পেত। এতে শরম্বাভাবিক ও অ।শাতীও 
ব্যাপার কি ছিল? অথচ এলফিনিস্টন সাছেব বলছেন, 'এমন স্ুম্দর সুন্দণ 
শর্তে তিনি বাদশার সঙ্গে সন্ধি গ্বাপন করেছিলেন ষে, সেশ্সংই তার 
আশার অতীত ছিল ॥ এই আশাতীত শর্তগুলে] কিছিল? উত্তরে বলতে 
হবে-_“চাকুরীতে পুনর্বহাল এবং জায়গীরপ্রাপ্ডি ॥ মাসেরুল উমারাতে 'রাজা' 
উপাধিন্ কোন উল্লেখ নাই । কিন্ত উল্লেখ থাকলেই বাকিছুত? নি-পদন্থ 

০০০ 


৩৪ আওরজজেব £ তার চরিত্র-বিচার 


কর্মচারিগণ পর্যন্ত 'রাজ।' খেতাব প্রাপ্ত হতেন! শতুজীও এই “খেতাবই 
পেয়েছিলেন। কিন্তু এলফিনিস্টন সাহেব এই “খেতাব'টাকে এমন তাৎপর্যপূর্ণ 
মনে করঞ্ছন যে, শড়ুজীকে ঘেন একজন স্বাধীন নরপতি বলে স্বীকার করে নেয়া 
হয়েছে । এ সমস্ত বাদ দিলেও “রাজা উপাধি শল্ডুজজীই পেয়েছিলেন, শিবাজী 
পানমি। অথচ এলফিনিস্টন সাহেব শিবাজীর প্রতিই ওটা আরোপ করছেন। 
শভুজী শৃধুণাত্র জায়গীর পেয়েছিলেন, য1 স্বভাবতঃই পদস্ব কর্মচারীদেরকে প্রদান 
কর! হত। পক্ষান্তরে এলফিনিস্টন সাহেব বলছেন যে, তার রাজ্য তাকে ফেরং 
দেয় হয়েছে । অর্থাৎ আলাগীর যেন ঠার রাজ্যাধিপতি হওয়াই শ্বীকার করে 
নিয়েছিলেন। লক্ষা করুন, সাগান্ত একটা বাক্যের অর্থেন্ন ভিতরে এলফিনিস্টন 
শাহেব কতখানি বাড়াবাড়ি এবং কি রকম আমূল পল্লিবতন সাধন করেছেন। 


চৌথের ব্যাপার এই যে, দাক্ষিণাতো দীর্ঘকাল যাবং এই প্রথা প্রচলিত 
ছিল এবং সে-সময় পর্যস্ত এই নিয্নম চালু ছিল যে, তহশীলদার বা কালেক- 
টারদের স্থলে দেশমুখগণ কাজ করত । তারা খাজানা আদায় করে সরকারী 
তহবিলে জম দিত। আদায়কৃত অর্থের এক-দশমাংশ বা তদপেক্ষা ধিছু বেশি 
ঠাদের প্রাপা হত । শিবাজী ও তার ম্বলাভিযিজ শভুজী এবং রামরাজা 
যখন ম্বৃতামুখে পতিত হন তখন রামরাজার পত্রী তারাবাঈ, যে মহিল। অত্যন্ত 
সাহসিকা ও উচ্চাভিলাধিণী ছিলেন, ঠিনি দীর্ঘদিন যাবৎ যরযস্ত্র ও বিবাদের 
শৃঙ্খল ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু অবশেষে অপারগ হয়ে আবেদন জানালেন 
যে, শতকরা ১৯ হারে (দশ ঢাকার স্থলে) দেশমুখার মনসব প্রদান করা হোক। 
কত্ত আলমগীর তা মঞ্জ,র করেননি । 
খাফী খা লিখছেন £ 
“অমর শাহানখ।হের (আলমগীরের) রাজত্ব শেষভাগে তারাবাইঈ রাণী, 
ঘিনি বামরাজার পহী ছিলেন এবং স্বামীর ম্ৃতার পরেও ১২ বংসর 
যাবং বাদশার সঙ্গে ৈরীভাব পোষণ করে আসছিলেন, তিনি এবং 
তার কতিপয় উকিল অবশেষে দাক্ষিণাতোর ৬টি সুবার শতক ৯২ 
টাকা হারে সরদেশমুখী প্রদানের শর্তে সন্ধি স্বাপনের প্রার্থনা জানালেন। 
কিন্ত মহামান্ত বাদণ"হ ইসলামের মর্যাদা রক্ষার্থে এবং আরও বিভিন্ 
কারণে এই শর্ত গ্রহণ করেননি ।” খোফী খা, পৃঃ 3৮৩)। 
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এলফিনিস্টন সাহেব গুরুতর বিদ্বেষ পোষণ কর। সত্বেও তিনি স্বীকার 
করেছেন যে, মালমগ্রীর মারাঠাদেরকে চৌথ প্রদানে সম্মত হননি। তিনি 
লিখেছেনঃ 
"বাদশাহ নাণদারের মবস্থা এখন এতই শোচনায় হয়ে পড়েছিল যে, কাম- 
বখশের পরামর্শে তিনি মৈত্রী স্বপনের জন্য প্রস্ত৩ হয়ে গিয়েছিলেন। 
এমনকি মারহাট্রাদের অহেতুক আবদার এবং অশোভনীয় ববহারের 
জগ্ত যদি টত্রীপত্রের লেখাপড়া বন্ধ না হত ৩1 হলে খুবসন্তব তিনি 
সহকে কয়েদ থেকে মুজি প্রদান করতেন এবং দাক্িণতে।র আগর 
থেকে বাধিক শতক? এগন একটা মোটা অংশ মঞ্র করতেন যাতে তীর 
কথার মর্যাদা ক্ষুপ্ন নাহত।” (পু১ ৯২৬)। 
আলমগীরের পর ১১১৯ হিজরীতে বাহাদুর শাহের জাম।নায় রাজ। 
সার উকিল ুলাফকার খার মারফত সরদেশমৃখীর সন্দ পাওয়ার জন্ট 
দরখাস্ত পেশ করেছিলেন। বাহাদুর শাহ তা মঞ্জ,ও করেছিলেন। কিন্ত 
স্বয়ং মারাঠাদের অনৈক্যবশতঃ সেটা মুলতুবী রয়ে গেল। (খাফী খী, পুঃ 
৬২৬ ও ৬২৭)। নোলবী গোলাম আলী আজাদ 'খাজানায়ে আমেরা” গ্রঞ্থ 
ভুলক্রমে লিখে দিয়েছিলেন যে, আলমগীর এঁ সনদ লিখে দিয়েছিলেন। অবশ্য 
পরে তার এ ভুল ভেঙ্গে গিয়েছিল ॥ তিণি লিখেছেন £ 


“অবশেষে বাদশার রায় বদলে গেল এবং শৈত্রীপত্র (ছায়ের মালং) যার সনদ 
তখনও মারাঠা শক্রবের হস্তে অর্পন করা হয়নি, তিন চেয়ে পাঠালেন ।” 
(খাঞানায়ে আমেরা, নলকেশোর ছাপাও পুঃ ৪১)। 


আজাদের থণন। বাদও সমন্ত এতহাসিকদের বর্ণনার বিরোধী, তথাপি 
তারও সারমর্ম এই ধে, শেষ পর্যন্ত আলমগীর মারাখাদের আবেদন ম্র 
করেননি । এই সকল প্রথা ণপুঙ্জীর মে।কাবেল।ায় ইউরোপীয় এতিহাসিবদের 
এরূপ বর্ণনা নিতান্তই বিস্ময়কর ॥ কিন্তু সেটা যদি স্বীকার করেও নেওয়া 
যায় তবু জ্ঞাত থাকা দগকার যে, সরদেশমুখার পদ প্রজাবনদ ও অধীনগ্ব 
কর্মচাপীদেরকে হুবছ এঙাবেহ দেওয়া ছত, থেমন ইংরেজ গভর্নচেণ্টের পৃ 
এখানে চৌধুরী ও মুখায়াগণ ছিল। আজও দাক্ষিণাত্যে শত শত দেশমুখ 
দুদ আছে। কিন্ত ইউরোপীরানগণ এর ব/!খ) এ*লভারে করেছেন যাতে 
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বর্তমান জগতের সমস্ত নব্য শিক্ষিতের দল বুঝে নিয়েছেন ধে, আলসগীর 
দূর্বব হয়ে পড়ে খাজানা! ব৷ ট্যাক্সরূপে মারহাট্রাদেরকে এই অর্থ প্রদানে 
সন্ত হয়েছিলেন । এই সকল উদাহরণ থেকে অনুমান করে নেওয়া যায় যে, 
একট! মাত্র শষের বিকৃত ব্যাখ্যার ফলে গোটা ইতিহাসের চেহারাই 
বদলে ঘায়। 
চোৌথ অথবা দেশমুখী মঞ্জ,র করার কাহিনী একদম মিথ্যা। তবু 
এইটুক উত্তরে মূল আলোচ্য বিষয়টার মীমাংস। সম্ভব হচ্ছে না। বিরোধী 
দল বলতে পারেন বা বলে থাকেনযে, যদিও আলমগীর কোন অর্থ প্রদানে 
সম্মত হননি, কিন্তু মারাঠারা তার রাজোর স্তম্তগুলি প্রকম্পিত করে তুলেছিল 
এলফিনিস্টন সাহেবের লেখা পড়,ন ঃ 
“মারাঠাগণ যতই আওরঙ্গজেবের বিরাট সৈন্তবাহিনীর নিকটবতা হতে 
লাগল, ততই তার বিপদ বেড়ে চলল । এমনকি কখনে। কখনো মারাঠারা 
লুটপাট করতে করতে 'ধুন' সৈশ্দল পর্যন্ত এসে পড়ছিল। যুদ্ধের রূসদ- 
গুলোও তারা কেটে নিত। পশুগুলোকে সম্মুখ থেকে তুলে নিয়ে যেত। 
হাতীর মাহুতদেরকে হত্যা করে ফেলত । অবস্থা এতই শোচনীয় করে 
তুলেছিল যেঃ যতক্ষণ না জাতীয় রক্ষীবাহিনী সঙ্গী না হ'ত ততক্ষণ তারা 
একা একা কেউ ছাউনীর বাইরে যেতে সাহস করত না। যদি সাধারণ 
একট সৈল্পদলকেও দৈত/গিরি করার জন্জ পাঠানে' হত, এ সৈম্দল- 
টাকেও মারধর করে তাড়িয়ে দেয়া হত অথবা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে 
ফেলা হত। আলমগীরের শেষের দিককার যুদ্ধবিগ্রছের অবস্থা এত 
হীন হয়ে পড়েছিল যে, তিনি আহমদনগর প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তার 
প্রত্যাবর্তনের দুরবস্থ! তার শ্রান্ত-ক্লাস্ত পশৃগুলির এবং বিপর্যস্ত টৈম্তদলের 
অবস্থ! দেখলেই অনুভব করা যেত। বস্ততঃ সৈশ্দল দুর্বলতা, প্রাণহীনতা 
এবং বিশৃঙ্ঘলাবশতই পশ্চাদপসরণ করছিল । রাইফেল বাহিনীর অবিশ্রান্ত 
গুলীচালনার ফলে তাদের কান বধির হয়ে গিয়েছিল। বর্শধারীদের 
আক্রমণের ফলে এরা ভীত ও সস্্প্ত হয়ে পড়েছিল। সর্বদাই তাদের 
এই আতঙ্ক ছিল যে, হয়ত বা এখনই মারাঠাগণ এসে পড়বে এবং তাদেরকে 
সম্পূর্ণ ধবংস করে ফেলবে ।” 
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এই সকল ঘটনা পর্যালোচনাকল্পে আমাদেরকে প্রথমতঃ শিবাজী ও তাল 
স্বলা ভিষিদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার। 


শিবাজী যখন আকবরাবাদ থেকে দাক্ষিণাত্যে পৌঁছল তখন গোলকুণ্ডা 
রাজ্যের সহারতায় শাহী'সামাজ্যাভান্তরে লুটপাট শুরু করে দিল এবং কতিপয় 
দুর্গও অধিকার করে ফেলল । এরই প্রতিকার হেতু আলমগীর মাঝে মাঝে 
সৈন্ভ মোতায়েন করতেন। তার সৈল্ভবাহিনী কখনও বা জয়লাভ করত, 
আবার কখনও পরাজিত ছত ॥ অবশেষে ২৩তম অভিষেক বর্ষে মোতাবেক 
১০৯০ হিজরীতে শিবাজী মৃত্যুমুখে পতিত হন। (খাফী খণা, পৃঃ ৭২৭১)। 
এরপর তার পুত্র ্ভুজী তার স্বলাভিষিস্ত ছন। তিনি অতকিতভাবে 
বুরহানপুর আক্রমণ করেন এবং নিতান্ত বর্ততা ও নিষ্ঠ,রতার সঙ্গে সমস্ত শহর 
লুঠন ও অগ্নিসংযোগ করেন। তথাকার ওলাঙ্গাগণ ও মাশায়েখগণ তখন 
আলমগীর সমীপে এই মর্নে এক স্মারকলিপি প্রেরণ করলেন যে, এদেশ এখন 
দাকল হরবে পরিণত হয়ে গিয়েছে; এখন আর এখানে জুমআ ও 
জামাআত জায়েজ নয়। 


আলমগীর তখন পর্যন্ত ম'রহাট্টাদের নৃশংসতার প্রতি সবিশেষ মনোযোগী 
ছিলেন ন!। কিন্তু এই বেদনাদায়ক ঘটন। তাকে ব্যথিত করে তুলল । শ্মারক- 
লিপির জওয়াবে তিনি লিখলেন ধে, তিনি শ্বপ্নং আস্ছেন। তিনি ২৫তম 
রাজ।াভিষেক বে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা! করলেন এবং আওরঙ্জাবাদে অবস্থান করে 
জো্ঠপুত্র মোয়াজ্জম শাহকে মারাঠাদের আমুল বিলোপ ঘটাবার জগ্ প্রেরণ 
করলেন। মোয়াজ্ৰঘম শাহ কোকেনের সমস্ত এলাক ধ্বংস করতে করতে শেহ 
প্রান্তে গিয়ে পৌঁছলেন । কিন্তু আবহাওয়ার আদ্রতা ও রসদাদির দুপ্াপ্যত্যা 
হেতু হাজার হাজার মানুষ ও জীবজ্ত মত্যুমুখে পতিত ছল । ফলে, আলমগীর 
তাকে ফিরে আসতে আদেশ দিলেন। এরপর মাঝে মাঝেই তিনি তথায় 
সৈন্ুসমাবেশ করতে থাকলেন। কিন্ত যেহেতু শ্ুজী বিজাপুর ও হায়দ্রাবাদ 
থেকে সাহাবা পেতেই থাকলেন, সেহেতু তার সৈল্তদল কৃতকার্ধতা লাভ করতে 
পারেনি ॥। আলমগীর তখন মারাঠাদের তরফ থেকে দৃষ্টি অপসারণ করে হায়দ্রা 
থাদের প্রতি মনোনিবেশ করলেন এবং এ রাজ্য অধিকার করে শাহী সামাজোর 
অন্তভুষ্ত করে নিলেন। | 
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এই অভিযান থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর ৩৪তম রাজ্যাভিষেক বষে, 
মোতাবেক ১১০১ হিজরীতে বাদশাহ আলমগীর শস্ভুর মূলোচ্ছেদনকযে 
মোকাররব খাকে প্রেরণ করলেন। তিনি কোলাপুরে পৌঁছে শিবির স্থাপন 
করলেন এবং সেখান থেকে অবগত হতে পারলেন যে, শন্তা ২৩ হাজার 
অশ্বারোহীসহ' সঙ্গমিজে অবস্থান করছেন। যদিও এই স্থান কোলাপুর থেকে 
৪৫ ক্রোশ দূরে এবং রাস্তা এতই দুর্গম ছিল যে, মোকাররব খাকে স্থানে 
স্বানে বোড়। থেকে নেমে পদণ্জে চলতে হয়েছিল । ত। সত্ত্বেও মার্চ করতে 
করতে তিনি এত দ্রুত পৌছে গিয়েছিলেন ষে' সম্তা শতর্ক হবার সুযোগ পেতে না 
পেতেই তথায় পৌঁছে গেলেন। তার সঙ্গে যেহেতু মাত্র দুই-তিন শত 
অশ্খারোহী ছিল, তা” দেখে শল্তাও যুদ্ধায়োজন করলেন। কিন্তু পরাজয় বরণ 
করে পরিবারবর্গপহ জীবন্ত বন্দী হয়ে গেলেন । শন্ত। ভয়ানক নিষ্ঠুর ও জালেম 
ছিলেন। শুধু মুসলমানগ্রণই নয় বরং হিন্দুগণও তার বর্বরতা ও নিষ্,রতা মূলক 
লৃঈনকার্ষের জন্ত অক্রযিক্ত ছিল । নুতশ্সাং তার বন্দী হওয়ার সংবাদে সমস্ত 
দেশের মধ্যে আনন্দের দেউ খেপে গেল। তিনি যখন শুঙ্থলিত পদে 
আলমগীরের দরবারে প্রেরিত হন, তখন যেদিক দিয়ে তিনি হাটছিলেন 
সেদিকের রাস্তায় রাস্তায় ভদ্র মহিলাগণ পর্যন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই দৃশ্য 
দেখছিল এবং আনন্দে নৃত্য করছিল। খাফী খা লিখছেন £ 


“অন্তঃপুরবা সিণগণও গ্রেফতার হয়েছিল এবং তাদের পুরুষদের হাত-প! 
জিঞ্জিরাবদ্ধ ছিল। শুভলগ্নে এই খবরট। রট! মাত্র আপামর জনসাধারণ 
তাদের কৌতুহল শিবৃত্তির জন্ঃ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছিল । এট! কি স্বপ্ন ন। 
সত, তা প্রতাক্ষ করার জন্য ১০ মঞ্জিল পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে তাদের গ্রেফতার- 
কারীকে অভিনন্দন জানাচ্ছিন। প্রত্যেক শহরে এবং গ্রামে, সরাই- 
খানায় ও চতুদ্িকে যেখানেই এই সংবাদ পৌঁছে যাচ্ছিল, ঢোল বাজিয়ে 
সকলেই আনন্দ করছিল । তেদিকেই এ বন্দীগণ অগ্রগর হস্ছিল, দরজায় এবং 
ছাদে ভিড় করে নারী-পুরুষ নিবিশেষে প্রত্যেকেই এই তামাশ। উপভোগ 
করছিল । (খাকী খা, পৃঃ ৩৮৯ )। রর 
মোটকথা সম্ভুকে আলমগ্গীরের দরবারে হাজির করাছল। মুখের উপরে 
আমলগীরকে তিনি অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ করলেন। আলমগীর 


আওরঙ্গজেব * তার চরিব্র-বিচার ৩৯ 


তার জিহবা কেটে ফেলবার আদেশ দিলেন । তারপর তার চক্ষু উৎপাটন করে 
তাকে হত্যা করে ফেললেন । এখানে শ্মরণ রাখা উচিত যে, আলমগীরের সুদীধ 
&০ বংসরব্য'গী রাজত্বকালের ঘটনাবলীর মধ্যে এই একটাই মাত্র বাতিক্রম । 
অন্যথ'য় ঠিনি কাউকেই কখনো এহেন ববরোচিত শাস্তি প্রদান করেননি । 

শুন সঙ্গে তার পুর সাহু এবং তার মাতাও গ্রেফতার হয়ে এসেছিলেন। 
তদের বেলায় আলমগীর এরূপ উদারতা ও উন্নত মানসিকতার পরিচয় 
দিয়েছিলেন, যার নজির ইতিহাসে একান্তই বিরল । তিনি সাভ ব! আট 
বংমরের খালক সানহুকে 5 হাজারী গনসব এবং 'রাজ।' খেতাব প্রদান করলেন। 
তার জনক এক+' সরকার স্বাপন করে দেন ও বখশী নিয়োগ করলেন। 
আরও নিদেশ দিলেন যে, তার ক্যাম্প সর্বদাই শাহীক্যাম্পের সঙ্গিহিত স্থানে 
স্বানলাভ করবে। ত'র কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ্য় মদণ সিং ও উন্য় সিংহের প্রতিও 
অনুন্ূণ মর্ধাদ। দান করলেন । 

এটা উদ্:রতার পরিচয় ছিল নিশ্চই ৷ কিন্তু দূ্দশিতার কাজ ছিল না. 
খাফী খ' সত্যই লিখেছেন, "এটা একটা সাপ মেরে তার বাচ্চা রাখার 
ক্ঞায়ব্যাপার।” 

হিন্দু জমাজে বন্দী অবস্থায় কেউ খাদ্যাদি গ্রহণ করত না। এই 
নিয়মের অনুঃরণ করতে গিয়ে সান শুধু মিষ্টান্ম ও ফলমূল আহার করে জীবন 
ষাপন করছিপেন। আলমগীর থই খবর অবগত হয়ে সাছকে হামিদুষ্লা 
খার মারফত বলে পাঠালেন যে, তিনি কয়েদখানায় নয় বরং নিজের 
ঘরেই রাস করছেন। কুতরাং বিনাদ্ধিধায় তার খাল গ্রহণ করা উচিত । 
( মাসেরে আলমগীরি' কলিকাতায় ছাপা, গ; ৪৩৩ )। 


আল্মগীরকে তার বিপক্ষ দল বিছেষপরায়ণ ও সঙ্গীর্ণমনা বলে থাকেন । 
কিন্ত বিহবেষ যদি এরই নাম হয়, তাহলে সহজ সহত্র বিদ্বেষহীনতার আখ্যাও 
তারই প্রাপ্য হওয়া উচিত । শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত সাছর প্রতি তার ব্যবহার 
সম্পূর্ণ মুরববীয়ান! ও উদ্ারতাপূর্ণ ছিল। এরই প্রতিক্রিগাশ্বরূপ আলমগীরের 
সৃত্যুর পর সাছ যদিও স্বাধীনতার পতাকা উডভীন করেছিলেন, তথাপি তার 
অনুগ্রহকে তিনি বিশ্বত হতে পারেননি । সর্বপ্রথম তিনি তার কবর জেয়ারত 
করতে যান। (মাসেরুল উমানা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫১ )। 


৪৫ আগুর়ঙগজেব £ তার চরিপ-বিচার 


সম্ভুর বতুার পর তার ভাই রামরাজা তার স্বলাভিযিজ্ঞ হন এবং কয়েক 
স্থানে শাহী সৈন্তরম্দকে গুরুতরভাবষে পরাজিতও করেন। তার সৈম্তবাহছিনীতে 
শান্ত ও ধন্তা নামে দুইজন নামকরা সেনানায়ক ছিলেন। এরা দশ-বার 
হাজার সৈগ্চের এক একট! বাহিনী নিয়ে গোটা! দেশের মধ্যে লুষ্ঠন কাজ চালাতে 
লাগলেন। তারা এতখানি ব্রাসেক সঞ্চার করেছিলেন বে, শাহীসৈন্তের 
অধিনায়ক পর্যস্ত তাদের সম্মুখীন হতে ইতস্তত বোধ করতেন। 

প্রতিপন্দম দল এই সকল ঘটনাকে অতঃস্ত ফলাও করে বর্ণনা করেছেন। 
কিন্ত পরিণামে ১১০৬ হিজরীতে শান্তা নিহত হন। রামরাজা তার অধিকৃত 
অঞ্চল থেকে গলারন করে উদাপীন ও ভবঘুরে জীবনে বেরাবের এলাকায় 
শহরতলী ও পণ্লী অঞ্চল লুণ্ন করে ফিরতে থাকেন । মন ১১১০ হিজরীতে 
নিও মৃতুষুখে পতিত হুন। রামরাজার মৃতার পর তার স্ত্রী তারাবাঈ 
মারহাট্রাদের নেতৃত্ব লাভ করেন। রামরাজার ন্ডায় তিনিও দীর্ঘদিন আলখ- 
গীরকে উত)ভ্ত করেছিলেন। 


এমতাবস্থায় আলমগীর মারাঠাদের সমূলে উচ্ছেদ সাধনকমে দৃঢ়সন্ক্ 
গ্রহণ করলেন। এর জন্য সর্বপ্রথম কাজ ছিল তাদের আশ্রয়স্থল দুর্গ গুলো দখল 
করা। কিন্ত এগুলে। এত সুরক্ষিত ছিল যে, তা দখল করা কারও পক্ষে সহজ- 
সাধ্য ছিলনা । কতকগুলে' দুর্গ দুই দুই মাইল ব্যবধানে অবস্থিত ছিল । রাজ- 
গড়ের দূর্গ বা শিবাজীর রাজধানীবং ছিল, তার আয়তন ১২ মাইল ছিল। রাস্তা 
এত দুরতিক্রময ছিল যে, অবিরাম চলতে থাকলেও করেকদিনে মাত্র এক এক 
ক্রোশ অতিক্রম ক। যেত। রাস্তার এই বিপদসগ্কলত' সম্পর্কে লেনগুল সাহেব 
লিখছেন 


“মার্চ করবার সম্গয় অনতি ক্রমা নদী, প্রাবিত উপত্যকা, ব্দমাক্ত নালা এবং 
সন্কংচিত পথগমুহ অতিক্রম করা কতই না কষ্টকর ছিল । বেখানেই রসদের 
আয়োজন না কর! ধেত সেখানেই তাদের থেমে যেতে হত। কচি ঘাসের 
ভাবে মালবাহী পশৃগুলো এতই কাহিল হয়ে যেত যে, ঠপন্ুবাছিনী 
একেবারে পু হয়ে পড়ত । বর্ষাকাল বাতীত গ্রীপ্নকালেও মন্জিলসমূহের 
কষ্ট, ক্যাম্পের অন্ুবিধ। এবং পানীয় জলের অভাব ইত্যাদি বর্ণনার জীতত 
ব্যাপার়। 


আওরচজেব £ ভার চরিব্র-বিচার ৪১ 


আলমগীরের বয়স তখন ৮২ বংসর। তথাপি এই অমিততেজ) পুরুষ 
সবহন্তে এই অভিযানের কাঙজান ধারণ করলেন এবং একট একটা করে সবগুলো 


দুর্গই অধিকার করে ফেললেন। এলফিনিস্টন সাহেব নিতাম্য অনিচ্ছা! সত্তেও 
সাক্ষাদান করছেন £ 


"আওরজজেব স্বীয় রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করে চললেন । এমনকি ৪ বৎসরে 
বড় বড় সমস্ত দুর্গগুল্োই নিজস্ব দখলে নিয়ে এলেন। অনেক দীর্ঘস্থায়ী ও 
রভক্ষয়ী অবরোধ অনুঠিত হয়েছিল। উভয় পক্ষেই নানারকম চে ও 
বিভিন্ন প্রকার কায়দা-কোৌঁশল চলতে থাকল । কিন্ত এ সকল তদবির এত 
উপধূ্পরি ও একের পর এক অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে, তার বিস্তৃত বিবরণ 
প্রদান কর! নিম্তাই কঠিন বরং অসম্ভব ॥ তবে হা, পরিণামে এ দুর্গগুলে। 


সমন্তই অধিকৃত হয়ে গেল।”' (এলফিনিস্টন সাহেবের ইতিহাস, আলীগড়ী 
ছাপা, পৃঃ ১১৭)। 


মোটকথা ১১১৭ হিজরী মে।তাবেক ৪৯তম অভিষেক বরে অর্থাৎ আলম- 
গীরের স্বতুঃর ২ বংসর পূর্বে মাঝাঠাদের কবলিত সমস্ত দুর্গ এবং সুরক্ষিত স্বান- 
গুলে৷ অধিকৃত হয়ে গিয়েছিল । আলমগীর কৃষ্কানদীর নিকটবঠাঁ দিবাপুরে 
অবস্থান ক'রে এঁ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার সাড়। দানকলে এবং প্রজাবন্দকে স্ব স্ব 


গৃহে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ করবার জন্ত ছদায়েন কুলী থাকে নিষুজ করলেন। 
(মাসেরে আলমগীরি, পুঃ ৫০৭ )। 


খারহাট্ররা এই সময় একেবারেই গৃহহীন হয়ে পড়েছিল। তারা সহায়- 
সম্ধলহীন অবস্থার কাজাক ও দমসু।দের ন্যায় যদৃচ্ছা নৈশ আক্রমণ চালিয়ে 
যাচ্ছিল । এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে, যখনই কোন নৃতন দেশ বিজিদ্ভ হয়, 
তখনই তথার কিছুদিন এইক্সপ অবস্থাই চলতে থাকে। রশাদেশ যখন ইংরেজ: 
কবলিত হর, তখন ধদিও এঁ বেচারাদের হাতে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম কিছুই 
ছিল নাঃ তথাপি কর বংসর যাবং এ ধরনের অরাজকতা সেখানে বিরাজ 
করছিল । ইংরেজ বাহিনী পোড়ানীতি গ্রহণ করে পল্লীতে ও শহরতলীতে আগুন 
ধরিয়ে দিয়ে তার প্রতিদান দিচ্ছিল । এই হিন্দুস্তানেও ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক 
অবস্থার দীর্ঘদিন যাবৎ পিশারীগণ শত শত গাইল পর্যস্ত ধাওয়া করে 
ফিরছিল । যতদিন গ্রভর্নমেন্ট তাদেরকে বিরাট বিরাট সম্পত্তি প্রদান করে 
বাধা করতে ন। পেয়েছিল ততদিন শাস্তি স্থাপন করা সম্ভবপর হয় নাই। 


৪২ আওরঙ্গজেব £ তার চরিব্র-বিচার 


সুতরাং এরচেয়ে গুরুতর বিচ্ছেষ এবং অবিচারআর কি হতে পারে বে, 
ইউরোপীয় এতিহাপিকগণ এ সকল দন্ুঃবত্তিকে এই আকারে দেখাচ্ছেন যে, 
তৈমুরী রাষ্ট্র একট' ম্বৃতদেহ, যা মারাঠাগণ চতুদিক থেকে ঠুকৃরে ঠূক্‌ুরে 
খাচ্ছিল। এলফিনিস্টন সাহেব লিখছেন £ 
“মারা! বাহিনী বতই আওরঞজজেবের বিরাট সৈগ্বাহিনীর নিকটবতা হ'ত 
ততই তার বিপদ ঘনিয়ে আসত । এমনকি তারা লুটপাট করতে করতে 
কখনো কখনো শাহী সৈম্তবাহিনীর প্রান্ত পর্যন্ত এসে পড়ত; পশুগুলোকে 
সম্মুখ থেকে নিয়ে যেত হাতীর মাহতদেরকে হতা। করত এবং প্রহরারত 
ঠসৈধদেরকে বিদ্ধপ করত । অর্থাং এদের এমনই সমস্ত করে রেখেছিল যে. 
যতক্ষণ জাতীয় রক্ষীদল তাদের পাশে এসে না দাড়াত, ততক্ষণ একাকী 
ছাউনীর বাইরে যেত কেউ সাহস করত না ইত্যার্দি ॥” 


এলফিনিস্টন সাহেব যদিও মারাঠাদের শক্জি ও আলমগীরের দুবলতাকে 
অত্যন্ত ফলাও কারে দেখাতে চেয়েছেন, কিন্ত মারাঠাদের ষে গুণাবলী তিনি 
কীর্তন করেছেন--অর্থাং রসদের উপর ডাকাতি হান, চতুপ্পদ জত্তগুলোকে 
অপহরণ কব" প্রহরীদেরকে বিজ্রপ করা, হাতীর মাহুতদের হত! কর! ইত্যাদি 
সগম্তই তে দন্্যদের কার্ধ। বর্তমানে এই ধরনেরই শক্তি ও সামর্থের বলে 
সীমান্তে খোদ ইংরেজ গভর্নমেন্টের সঙ্গে সীমান্তের জাতিগুলো ইত্যাকার 
নোংরামী করে আসছে । কিন্ত তাতে কি ইংরেজশক্তির দূর্বলত! এবং সীমান্ত 
জ।তিগুলোর বারত্ব ও প্রতিপত্তি প্রমাণিত হয়? 

এ কথা৷ স্মরণ রাখ। উচিত ষে, কোন শজিশালী রাধ্র বা জাতির উচ্ছেদ 
সাধন একদিনেই সম্ভব নয়। উদয়পুর রাজকে বাবর পরাজিত করেছিলেন। 
কিন্ত আকবরের জাষানায তারা আবার সেই পূর্বশজিতেই বিরাজ করছিল । 
আকবর বিপুল বিক্রগে আক্রমণ করলেন এবং কয়েক ম।স অবরোধ করে রাখবার 
পর উদন্নপুরের উপর পূর্ণ প্রতিষ্ঠ। স্বপন করলেন । মহারাজা জঙ্গলে ও পর্বতে 
পলায়ন করে আত্মরক্ষ। করলেন। তা সত্বেও জাহাঙজগীরের জামানায় উদয়পূরের 
পূর্ব'যোৌবন বিরাজমান ছিল । শাজাহান তার যুবরাজ অবস্থায় উদরগুর আক্রমণ 
করলেন এবং এমন বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন যে, মহারানা অস্ত্র ত্যাগ কললেন 
এবং বশ্তত1 জ্ঞাপনাথ তার পুত্র করণকে দরবারে প্রেরণ করলেন। করণ দরবারে 
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উপনীত হয়ে জাহঙ্রীরক্ে পেজদ। করলেন। কিন্ত শাজাহান হয" যখন 
সিংহালনে উপবেশন করলেন, তখন .এই অবনত মস্তক আবাক্ সমুত হয়ে 
উঠেছিল । তিনি আর একবার এ অভিঘানের অবসান ঘটালেন; কিন্তু 
আলমগীরের সমন্ন এই উদরপুর আবার সেই অ।কবছরর সময়ের উদ্পুর হয়ে 
দেখা দিল। অবশ্য আলমগীর উপধূ্পরি আক্ররণ করে উদরপূরকে এমনভাবে 
বিধবস্ত করে ফেলেছিলেন যে, ত' আর কখনও মাথা উঠ!ত পারেনি 

শা'জাহানের রাজত্বকালে নারাঠাগণ পূর্ণশন্তি অভন করেছিল । সাক্ষি- 
ণাত? থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত তার: বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল । অত্াস্থ জব্ত ও গগন- 
্পশী শত শত দৃগ তাদের দখলে ছিল। এই সকল প্রশ্ন ছাড়াও তার। 
একটা জ্গীবস্ত জাতিন্পে গড়ে উঠেছিল । মোটকথ", এটাই ছিল ভাদের 
উন্নতির প্রকৃত যৌবনকাল । ঠিক এই রক মময়ে আলমগীরকে তাদের 
মোকাবেল! করতে হাল । তবু পরিণাম কিহল? লক্ষ্য করুন, অ'লমগীরের 
জীবদ্দশ [তেই শিবা গী বৃত্ামুখে পতিত ছলেন ; শদ্ছ: মানবগীল' সংবরণ 
করলেন , রামরজা উদাসীন ও ভবঘুরে জীবন যাপন করতে করতে জীবনের 
ইতি ঘেধণা করলেন; শান্তার ছিলঘুণ্ড দরবারে পৌঁছল । মোটেব উপর, 
বিদ্রোহের পতাকাবাহিগ্+ একে একে সকলেই কালের করালগ্রাসে পতিত 
হলেন। ফলে, দৃাক্ষিণাত্য থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত সমুদয় দুর্গগুলি অধিকার করে 
ফেলবার পর পূর্ণ নীরবত! বিরাজ করতে লাগলো । 


“এমন কোন কন্টক নাই, যার আঘাতে শিকারী রঞ্জিত হয় না, সে 
শিকারী একট বিপদস্ব্ধীপ ছিল, বে এই মাঠ ধরে চলে গিয়েছে ।” 


মারাঠা শক্তি এখন আর কোন জাতি বাকা বলে বিবেচিত ছিতা ন!। 
বরং গৃহহীন দস্ু।বেশে উদ-শ্রান্তের স্তায় ঘুরে বেড়াত। সুযোগ পেলেই চুরি, 
অতক্কিত আক্রমণ ও লুঠন কার্ষে প্রবৃত্ত হত। এন পরপরই আলমগীর এ পৃথিবী 
থেকে বিদায় নিলেন। তারপর তার স্থললাভিযিক্তদের কর্তব্য ছিল মারাঠাদের 
হাওয়ায় উড়ে যাওর়! ধূলিকণাুলোকেও নিশ্চিহ্ন করে ফেল1। কিন্তু অনৃষ্টের 
পরিহাস ! তৈমুরী সান্রাজ্য মোয়াজ্ছঘম শাহের করতলগত হল । নিম ইতিহাস 
লেখকেরা ও অধোগা উত্তরাধিকারীদের দোষগুলো। নিবিচারে মহিমান্বিত পূর্য- 
পুরুষদের আমলনামার লিপিবদ্ধ করে রেখে গেলেন। এর চেয়ে গুরুতর 
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অবিচার আর কি হতে পারে? সত্যিকার কথ। এই ফে, পাঠিশালার এক একটা 
শিশু যাদের মুখ থেকে এখনও মাতৃত্তন্সের গন্ধ বিচ্ছ,রিত হচ্ছে তারাও সম্রাট 
আলমগীরের সগালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে। কিন্ত এ হতভাগাগুলোর 
(তো দোষ নয়! 
“আমাকে হত্যা করার এই যে নৃত্যাভিনয় তা আম জানতাব, এই 
ষড়যন্ত্রের উৎস কোথায় তাও আমি জানতাম । 


আওরঙ্গজেব আলমগীর ও হিন্দুদের অসন্তভোধ 


আলমগীরের প্রতি আরোপিত দোষাবলীর এটা চতুর্থ দফ!। কিন্ত 
বাস্তবিক পক্ষে এই চতুর্থ দফাটি কতিপয় দোষের সমষ্টি, অর্থাৎ 
১। রাজপত রাজন্তবর্গ, ধারা এযাবৎ তৈমুরী রাষ্ট্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
ছিলেন, তারা আলমগীরের বাক্তিগত আচরণে বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিলেন। 
২। আলনগীর হিন্দু জনসাধারণের মনে অসস্তোষ স্যঠি করেছিলেন। 
প্রথমোজ্জ অপরাধটাকে লেনপুল সাহেব নিম্নলিখিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন £ 
“যে রাজপুত জাতি আওরজজেবের শাসনকালের প্রথমাবন্থায় মুঘল সাম্রা- 
জ্যের দক্ষিণ হন্ত ছিল, তারাই এখন এমনভাবে সরে পড়েছিল যে, আর 
মিলিত হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না । যতদিন তারা! আকবরের সিংহাস- 
নের প্রতি বিশ্বস্তভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল তওদিন তাদের সাহাধা ও সংরক্ষণের 
পক্ষপুটে বান করায় একজন রাজপুতও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্গুলীসঙ্কেত করতে 
ইচ্ছা প্রকাশ করেনি ।” 
লেনপুল সাহেব এই অপরাধের ব্যাখা দিচ্ছেন এইভাবে £ 
*১৬৬৮ শ্রীষ্টান্খে আওরঙ্গজেবের সবশ্রেষ্ঠ বন্ধু পক্ষান্তরে সর্বাপেক্ষা শজি- 
শালী রাজপুত রাজ! জয়মিং মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। আর একজন প্রসিদ্ধ 
রাজপুত জেনারেল, বশোবন্ সিং, ধিনি কাবুলের গভর্নর ছিলেন, তারও 
মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছিল। অতএব আওরঙ্গজেব এখন হিল্দুদেরকে কার্ষ- 
করীভাবে ধ্বংস করবার উপায় অবলম্বনে, ষ। প্রত্যেকটি খাটি মুদলমানেরই 
লক্ষ্য, তাতে বাধা-বন্ধনহীন হয়ে পড়লেন। অবশ্য এ সময় পর্যন্ত হিশ্বুরা 
কোনরূপ নিপীড়িত হয়নি বা ধর্মকাজেও বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। কিন্তু এতে 
সন্দেহ নেই যে, আলমগীর হার অন্তরের অস্তঃস্তলে এই ইসলামী জোশ 
পোষণ করছিলেন। নিরাপদে ও নিবি ধাতে কাফেরদের মোকাবেলা 
করতে পারেন, শুধু সেই সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। মনে হর ১৬৬৯ব্রীস্টাব্দ 
থেকেই কালমেধের এই ঘনঘট। দেখা দিল । 
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আওরঙ্গজেব যশোবন্ত সিংহের ব্যাপারে আরও একটা অদুরদশিতার 
পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি চাস্ছিলেন যে, যশোবস্ত সিংহের পুত্র 
শিক্ষালাভের জঙ্গ দিল্লীতে প্রেরিত হোক । তাহ'লে নিঃসন্দেহে তিনি তান 
সয় লালন-পালনে তাদেরকে মুনলমান করে নিতে পারতেন । রাজপুতগণ 
এই নির্দেশ পাপন করেনি । অধিকন্ধ যখন তারা জানেত পারন যে, 
আওরঙ্গজেব অতীতের সেই ইসলামী ট্যা্স অথাৎ জিজিয়া-কর আবার 
নুতন করে জনৈক হিন্দুর উপর প্রবতন করেছেন তখন ৩াদের ক্রোধের আর 
সীন' পইল না”? 
ইউবোপাঁয় এতিহাসিকদের প্রশ্নাবলী (যা সম্মুখে আসছে) ধদিও 
শূন্যে গাদুক। স্থাপনের স্যায় এবং তক্জন্থ তার উত্তর পদান করাও নিতান্তই 
সহজ, তথাপি উত্তর প্রদানকারীকে বেণ মুশকিলেই পড়তে হয় । ইউরোপীর 
&ঁতিহা'সিকগণ কোন প্রমাদপৃণ প্রশ্নের বর্ণনা দিতে গিয়ে তার সঙ্গে আরও 
অনেক মিথা জুড়ে দিয়ে থাকেন। উত্তরদাতা একটা মিথ্যার উত্তর 
দিতে গিয়ে আর একটা মিথ্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েন! সেটার উত্তর দিতে 
গেলে আবার আর একটা মিথ্যা তার সামনে এসে পড়ে । এই রকম 
উপযু'পরি ও বিরামহীন মিথ।ার চাপে পড়ে উত্তরদাতা আপনা-আগনিই 
গিপ্ড হয়ে উঠেন। ফলে ধীর ও স্থির মন্ভিকে প্রকৃত তথা উদঘাটন করার 
পরিবর্তে তিশি ক্রোধে অগ্রিশরা হয়ে উঠেন। স্বনং আমার উপরেও এ 
ধরনের প্রতিক্রিরাই দেখা দিয়েছে । কিঃ তবু আমি আমার প্রতিপক্ষকে 
আমার ক্রোধ ও ক্ষোভের দ্বারা লাভবান হবার কোন মুযোগ দেব ন' । 
ইউরোপীর এতিহাসিকেরা হিশুদের অসন্তোষের যে সকল কারণ বণন; 
করেছেন, তাতে আলোচনাটা জগ-খিচুড়ীভে পরিণত হয়েছে। অর্থ 
ধনীয় ও রাজনৈতিক, এই উভয়বিধ বিষয়ের এক নিশ্রিত বিষয় আলোচনায় 
পর্যবাশিত হয়েছে ।' ফলে আলো বিষয়টার প্রকৃত রহশ্ত উনবাটন ও তাৰ 
সঠিক তথা পরিবেশন হেতু দুটা! বিষধেরই পৃথক পৃথক অ লোচনা প্রয়োজন । 
প্রথমতঃ আঙ্গি রাজনৈতিক কারণগ্ুলে। নিয়েই আলোচনা আরম্ত করছি । 


হিন্দু শান্তর তিনটি কেন্্র হিল, জয়পুর, যৌধপুর ও উদরপুর । তন্মধো 
জয়পুর ও যৌধপুর সম্পূর্ণ বশীভূত হয়ে গিয়েছিল । কিন্তু বাবর থেকে 
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শাজাহানের রাজন্বকাল পর্যন্ত উদয়পুরের অবস্থা এমন ছিল ধে, আক্রান্ত হলেই 
সে নতিম্বীকার করে বসত ।॥ আক্রমণকারী প্রস্থান করার সঙ্গে সঙ্গে আবার 
যে বিদ্রোহী সেই বিদ্রোহীই সেজে যেত। শাজাহান তার পীড়িতাবস্থায় যখন 
দারাশেকোকে সিংহামনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে তাকে সমস্ত ক্ষমতার 
অধিপতি করে দিলেন, তখন জয়পুর ও যৌধপুরের শাসনকর্তা যথাক্রমে রাজ। 
জয়সিংহ ও যশোবস্ত সিং ছিলেন । আলমগীর ধখন দাক্ষিণাত্য থেকে আক- 
বরাবাদে ধাত্রা করলেন, তখন দারাশেকোর পক্ষ ছেকে যশোবন্ত সিংহ 
আলমগীরের পথে বিরাট এক সৈহ্যণদল নিয়ে উদ্জয়িনীতে অবস্থান করছিলেন । 
আলমগীর বিশেষ অনুনয়ের সাথে বলে পাঠালেন যে, তিনি কেবলমার পীড়িত 
সম্রাটকে দর্শন করতে যাচ্ছেন । আ্ুতরাং তিনি যেন তাতে অস্তরায় না হণ। 
যশোবন্ত পিং ত।তে কর্ণপাত করেননি । ফলে গুরুতর যুদ্ধ সংঘটিত হল। যশো বন্ত 
সিং পরাঞ্জিত ছয়ে পলায়ন করলেন। রালছত্র যখন আলমগীরকেই ছায়াদান 
কবল, তখন তার প্রথম বছরেই যশোবন্ত সিং অবনত শিরে এসে ক্ষমা প্রাথন। 
করলেন। মালগগীরও উদারতার সঙ্গে তাকে ক্ষম' করলেন। ভ্রাতা সুজ! 
সঙ্গে যখন যুদ্ধ আসন্ন হয়ে পড়ল আলমগীর তখন যশোবস্ত সিংকে একটা দুর্ধঘ' 
সেনাবাহিনীর অধিনায়ক শিষুক্ত করলেন। কিন্ধ তিনি প্রথম থেকেই মির্জ! 
হুজার সঙ্গে গোপন পরামর্শে লিপ্ত ছিলেন। উভয়পক্ষের সৈম্তবাহিলী খন 
পরম্পর সম্মুখীন, তখন হঠাৎ যশোবস্ত সিং রাত্রির শেষভাগে তার সৈন্ুতদলপহ 
আলমগীরের সৈগ্দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে সুজার দলে যোগদান করলেন। 
তার সৈগ্ভগপ শাহী আপবাবপর ও ধনাগারের উপরও হপ্তক্ষেপ করল। এমন 
উলট-পালট হয়ে গেল যে, আালমগীরের সমস্ত পনের অর্ধেক প্রায় যশোবস্ত 
নিংছের মমভিব্যাহারে সুঙ্জার সলে এসে মিলিত হল । এটি এমনহ একট সঙ্কট" 
ময় পরিস্থিতি ছিল যে, ত1 সামলাবার জগ্ভ আলগারের শ্যায় বাক্তিরই মন ও 
মণ্তিক প্রয়োজন ছিল । এমতাবস্থাতেও আলমগীরের ধৈষের ললাটে একট 
কুঞ্চিত রেখাগাত্রও পরিৃ্ট হয়নি। এহেন অসহায় অবস্থাতেও জয়টীকা "তারই 
ললাটে শোভিত হল। কিছুদিন পরে যখন ধশোবন্ত সিংহের আর কোথায়ও 
দড়াবার স্বান থাকলে না তখন পুনরার তিনি আলমগীর সমীপে ক্গম। প্রার্থনা 
করলেন। এবারও তিনি তাকে মহানুভবতা। প্রদর্শন করলেন। কিন্ত ঘেহেতু 
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লক্জায় তার মাথ! হেট হয়ে গিয়েছিল, আলমগীর তার অনুপস্থিভিতেই মন সব, 
খেতাব ও জায়গীর বহাল করে তাকে আহমদনগরের সুবাদার নিষৃক্ত করলেন। 
মাঝে মাঝে তাকে বিরাট বিরার্ট অভিযানেও প্রেরণ করতেন। এমনকি 
দাক্ষিণাতো শিবাজীর বিরুদ্ধে যৃদ্ধযাত্রীর জন্তও তাকে প্রেরণ করেছিলেন । 
(এর পর্ণ বিবরণ যদিও খাফী খা' প্রভৃতি সমস্ত ইতিহা সেই পাওয়া যায় তবু ধারা- 
বাহিক ও বিস্তারিত আলোচনার জন্ত মাসেরুল উমার, ৩য় খণ্ড দুষ্টবা)। 
কিন্ত এই বিশ্বাসঘাতক এখানেও তার শ্বভাবমিদ্ধ আচরণ পরিত]াগ করেননি ॥ 
এলফিনিস্টন সাহেব লিখছেন £ 
“রাজ! যশোবস্ত সিং শাহজাদা মোয়াজ্্মের স্বভাবের উপর প্রভাবশীল, 
এবং বাদশার সঙ্গে স্থাপিত সম্পর্কে তিনি হিন্দুদের অধিকতর হিতাকাঙক্ষী 
ছিলেন। তা'ছাড়া জনসাধারণের ছুঢবিশ্বাস ছিল যে, তিনি লোভী 
ছিলেন এবং টাকা-পয়সা ছারা বশীভৃতও হতেন । মোটকথা, এই সকল 
কারণেই শিবাজী তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্বাগন করলেন।" (এলফিনিস্টন সাহেবের 
ইতিহাসের অনুবাদ, আলাগড়ী ছাপা, পৃঃ ১০৫৭1 মাসেরুল উমারা 
গ্রশ্থেও এর উল্লেখ পাওয়া যাবে ।। 
যশোবস্ত সিং এখানেই শেষ করেননি । বরং রাওভাও সিং, বিন বৃন্দী 
রাজোর রাজা, তিন-হাজারী মনসবপ্রাপ্ত এবং এই অভিযানে তা সঙ্গী 
ছিলেন, তাকে নিজের সঙ্গী করে নিতে চাইলেন। কিন্ত ধখন তিনি ৷ রাও- 
ভাও মিং) নেমকহারামী করতে অস্বীকার করলেন, তখন তিনি তার স্ত্রীকে 
(রাওভাও শিংহের ভগ্নীকে) বাড়ী থেকে ডেকে এনে বিক্রয় করে ফেললেন। কিন্ত 
তা” সত্তেও এই কৃতজ্ঞ ব্যক্তি নেমকের মর্যাদাকে সম্পর্কের উধে্ৰ স্বান দান 
করলেন। মাসেকল উমারাতে বাওভাও শিংহের বর্ণনায় লিখিত আছে ঃ 
“যেহেতু রাওভাও সিংহের ভগ্মী মহাখাজা যশোবস্ত লিংছের পত্থী ছিল, 
তিনি স্বীয় পত্বীকে বাড়ী থেকে ডেকে এনে স্থির করলেন বে তার সঙ্গে 
সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। কিন্ত তবু রাওভাও সিং নেমকের হককে প্রাধান্য 
দান করে তার সঙ্গে যোগদানে অসন্মতি জ্ঞাপন করলেন।" 


অবশেষে যশোবস্ত সিং কাবুলের যুদ্ধে যোগদ্ধানে আদিষ্ট ছলেন। তিনি 
আলমগীরের ২২তম অভিষেক বর্ষে মার গেলেন। তিনি বখন চত্যুমুখে 
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পতিত হন তখন পধস্ত নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্ত ভার কর্মচারিগণ দরবারে 

বাদ প্রেরণ করল যে, তার উভয় স্ত্রীই গভবতী। অতঃপর লাহোরে পৌঁছে 
গিয়ে তারা দরবারে রিপোর্ট প্রেরণ করল যে, তার দুই স্ত্রীর গর্ভে দু'টি পুর- 
সম্তান জন্মলাভ করেছে ॥ তার সঙ্গে তারা এও নিবেন করল যে, এ পুরহ্বয়কে 
মনসব, রাজ্য ও খেতাব প্রদান করা হোক। আলমগীর ফরষান পাঠালেন, 
“«পুত্রদ্বয়কে দরবারে প্রেরণ কর। যখন তারা বয্নোপ্রাপ্ত হবে, তখন তাদেরকে 
খেতাব ও মনলব প্রদান কর। হবে|” মাসেরে আলমগীরিতে আছেঃ 


“সম্রাটের আদেশ হুল যে পুত্রহয়কে শাহী দরবারে আনয়ন করা হোক । 
যখনই তারা বয়ঃপ্রাপ্ত ছবে তখনই তাদেরকে দস্তর মোতাবেক মনসব প্রদ।ন 
করা হবে|” (পৃঃ ১৭৭)। 


তৈমুরী রাজসভার এটা একটা প্রচলিত আইন ছিল যে, হখনই শাছান- 
শাহের অধীনে উদ্চ-পদধারী কোন ব্যক্তি নাবালক সম্ভান রেখে বৃত্যুমুখে পতিত 
হন, তখনই বাদশাহ স্বয়ং এ শিশু-সন্তানদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন 
এবং শাহজাদাদের ভ্তায় তাদের সঙ্গে আচরণ প্রদর্শন করেন। এই আইনের 
বশবরতী হয়েই আলমগীর যশোবস্ত সিংহের পুত্রন্বয়কে তলব করেছিলেন। 
কিন্ত যশোবস্ত সিংহের সেই চিরাচরিত অভ্যাস কভার বর্মগারগিণের উপরেও 
প্রতিফলিত হয়েছিল । দেখা গেল, তারা বাদশার আদেশ পৌঁছবার অপেক্ষ 
না করেই দিল্লী রওয়ানা হয়ে গিয়েছে । আটক নদীর তীরে নো-সেনাধাক্ষ 
রাস্তার পাসপোর্ট চেয়ে বাধা প্রদান করলেন । তারা যুদ্ধে প্রবন্ত হল এবং 
অনেকগুলে। লোক হত] করে জোরপূর্বক নদী পার হয়ে গেল। যখন 
রাজধানীর নিকটে এসে গড়ল তখন অবাধ্যতা ও বিদ্রোহগুলক আচরণের 
জনক আলমগীর তাদেরকে নগরের বাইরে অবস্থান করবার নির্দেশ দিলেন। 
একট! সৈন্তবাহিনীসহ ত্বাদের নজরবন্দী করে রাখবার জন্ত কোতোয়ালকে 
হুকুম দিলেন। কিছুদিন পর তার! জন্মভূমিতে ফিরে যাবার জন্ত অনুথতি 
প্রার্থনা করল। আলমগীর অনুমতি দিলেন। কিন্ত এই কপটাচারীর দল 
চুপে চুপে বশোবস্ত সিংহের সন্তানঘয়কে অপসারখ করে ফেলল এবং সেখানে 
২টা ভুয়া (জাল) ছেলেকে রেখে গেল। যেহেতু এটা একট! দরুত্বপূর্ণ এবং 
অনুসন্ধান-সাপেক্ষ ঘটন! এবং এরই উপরে ভাবী ইতিহাসের ভিন্তি রচিত হয়েছে, 

রী 


৫০ আওরঙ্গজেব £ তার চরিব্রশ্বিচার 


একে অধিকতর বিশ্বস্ত করে তুলবার জন্ত খাফী খানের মূল লেখাটাই অবিকল 

উদ্ধত করে দিলাম £ 
“অতগর দেখা গ্রেল, রাজার ম্বতু!র পর তার মুর্খ অনুচরবৃন্দ অজিত সিং ও 
লছমন নানক রাজার শেষ বয়সের ২ট শিশু-সভ্ান ও রাণীকে সঙ্গে নিয়ে 
রাজদরবারে রওয়ানা হল । অথচ সম্রাটের আদেশ অথবা পাসপোর্ট কিং: 
স্ববাদারের অনুমতি কিছুই গ্রহণ করবার প্রয়োজন বোধ করল ন।। তারপর 
আটক নদের তীরে পৌছলে রেভিনিউ সেক্রেটারী পাসপোর্ট না থাকার জন্ত 
তাদেরকে বাধ! প্রদান করলেন। ফলে যুদ্ধ বেধে গেল। তারা কলহ 
ও হত্য1 সাধন এবং রেভিনিউ সেক্রেটারী ওঅন্যানয বছ লোককে আহত 
করে জোরপূর্বক নদী পার হয়ে গেল। বখন ন্াজরধানীর নিকটবতাঁ হল, 
স্বত যশোবস্তের অতীত গ্লানিকর কার্বকলাপ শাহানশাহের স্মতিপট থেকে 
তথনও মুছে যায়নি। তদুপরি রাজপুতদের গুদ্ধতোর সংবাদ অবগত হয়ে 
শাহানশাহ তাদেরকে শহরের বাইরে বারপোল্লার নিকট অবস্থান করবার 
আদেশ দিলেন। কোতোয়ালকে তার লোকজন মনসবদার ও তোপ- 
খানার পাহারাওয়ালাসহ একট! দল ণিয়ে সংলগ্ন ক্যাম্পগলোর চতুদিকে 
পাহারা বসিয়ে রাজপূতদেরকে নজরধন্দী করে রাখতে হুকুঙ্ধ দিলেন।”” 
( এর পরবতী ঘটন। যেহেতু খুব গুরুত্বপূর্ণ ও মতানৈক্মুলক ছিল না, সেজন্ত 
সে লেখাটুকু উদ্ধত করিনি)। 


যশোবস্ত সিংহের কর্মচারীরা তার শিশু-সম্তানদেরকে নিয়ে যোঁধপুর 
চলে গেল। উদয়পুরের মহারানা স্বীয় তত্বাবধানে তাদের গ্রহণ করলেন। 
আলমগীর মহারানাকে ফরমান প্রেরণ করলেন, তিনি যেন বিদ্রোহীদের 
সাহাব। করতে বিরত থাকেন এবং যশোবস্তের পুত্রকে তার হস্তে সমর্পণ 
করেন। মহারান। তাতে কর্ণপাত করলেন না। আলমগীর তখন যৌধপুরে 
সৈন্ট প্রেরণ কর়লেন। নহারানা বস্তা স্বীকার করলেন। অধিকন্ত প্রতিশ্রুতি 
প্রদান করলেন বে, বশোবস্তের পুত্র়কে কোন প্রকার সাহাবা করবেন ন'। 
কিন্ত অনতিকাল পরেই মচারানা এই প্রতিঙ্তি ভঙ্গ করলেন। আলমনীর 
এর প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে সমন্ত স্থান থেকে ৮৯ সংগ্রহ করলেন এবং স্বীয় 
কনিষ্ঠ পুত্র আকবরকে এ ঠৈশ্দলের সেনাপতি নিধৃঙ্জ করে উদয়পুর প্রেরণ 


আওয়জজেব £ তার চপ্ির-বিচার ১ 


করলেন। মহারান। স্তোকবাক্যে আকবরুকে হস্তগত করে ফেললেন। তিনি 
উদ্কানী দিলেন, 'আমি আপনাকেই বাদশা! বলে স্বীকার করব, আপনি স্বয়ং 
সিংহাদন ও মুকুটের দাবী উত্থাপন করুন।' অকালকুগ্মাওড শাহজাদা কয়েক 
সহত্র সৈন্) নিয়ে পিতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হল্নে। আলমগীরের অশ্বা- 
রোহী সৈশুদলে তখন মাত্র এক সহ অশ্বারোহী মোনুদ ছিল। কিন্ত এ সত্বেও 
তার ধৈর্য বিন্দুমাত্র কু হয়নি। পরিণামে আকবর পলায়ন করলেন। 


ক্রমিক বর্ণনানুসারে এবং সমস্ত ইতিহাস একত্রিতভাবে বর্ণনা করবার 
প্রয়াসে আমি সমগ্র ঘটনাগুঙী নিতান্ত সরলভাবে লিপিবন্ছ করলাম। এখন 
নিম্নলিখিত বিষয়গুলে। অনুদ্ধান করলে দেখ যায় £ 
১। আলমগীর কি রাজপুত নরপতিগণের সঙ্গে অশোভনীয় আচরণ 
প্রদর্শন করেছিলেন, যে জগ্জ তারা বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন? 
২। আলমগীর কি রাজপুতদের পর্য-দস্ত করতে পারেননি? 
৩। রাজপুতেরা কি এই ঘটন৷ ঘটবান পর চিরদিনের জন্ত আলমগীর 
থেকে সরে পড়ল? 
ইউরোপীয় এঁতিহাসিকদের মতে এ সকল প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, 
আলমগীর স্বরং রাজপুতদেরকে উত)জ করে তুলেছিলেন, তাদেরকে বিদ্রোহ 
করতে বাধ্য করেছিলেন এবং তাদের প্রতি যথারীতি কর্তব্য স্বাপনে সক্ষম 
হুননি। বিধায় রাজপুতগণ চিরদিনের জন্ত তৈমুরী রাষ্ট্রের আনুগতো!র নাগ- 
পাশ ছিন্ন করে সরে পড়ল। রাজপুতদের যে তিনটি কেন্দ্র ছিল, তা ইতিপূর্বেই 
বণিত হয়েছে । তন্মধ্যে জয়পুর চিরদিনই অনুগত ছিল। এলফিনিস্টন সাহেব 
নিজেও এ ঘটনা স্বীকার করেছেন এবং লিখেছেন 


“রাজপুত নরপতিগণ যখন স্বজাতীয় একজন নরপতির গৃছে এরূপ জোর" 

. জুলুম অনুষ্ঠিত হতে দেখল এবং তদুপরি জিজিয়ার স্টায় অবাছত কর চেপে 
বসল তখন সমন্ত রাজপুতেরা একতাবদ্ধ হয়ে পড়ল । কিন্ত জয়পুরের রাজা 
কামসিং, ধার বংশের সঙ্গে শাহী খান্দানের নানারূপ আত্মীয়তা ছিল বং 
পুরুষানুক্রণে সন্ভানজনক পদসমুছে আঁধচি৩ থ।ক,'র জগ্ত এ সম্পর্ক খুব 
ঘনিষ্ঠ ও ঢুঢ় ছিল; তিনি উতদ্ত রাজপুত দলে ণেগদান করা থেকে বিগত 
থাকলেন।' 


৫২ আওযর়ঙজেব £ তার চরি-বিচাক 


এখন থাকলো যোঁধপুর ও উদরপুর ॥ বৌধপুরের রাজা ছিলেন বশোবন্ত 
সিং। তিনি আলমগীরের সঙ্গে যে বাবহার করেছিলেন তা বথাক্রমে, 


(১) তিনিই সর্বপ্রথম আলমগীরের সঙ্গে ঘৃদ্ধে লিপু হন, আলমগীর 
জয়লাভ করে তাকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন এবং সৈন্দলের অধিনায়ক 
নিধুদ্ত করেন। 

(২) তথাপি শুজা-সংগ্রাণে অতান্ত বিশ্বাঘাতকতার সঙ্গে রাত্রির অন্ধকারে 
গাঢাক। দিয়ে তিনি শত্রর সঙ্গে মিলিত হন। যার ফলে আলম- 
গীরের সেনাবাহিনীর মধ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল! দেখ! দেয় । আলমগীর 
পুনরায় ক্ষমা প্রদর্শন করেন এবং জায়গীর, খেতাব ও মনসাব প্রদান 
করে তাকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। 

(৩) সেখানে গিয়েও শিবাজীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। 

(8) অথচ তার স্বত্যুর পর রাজপৃতগণ প্রার্থন। জানায় যে, তার ১ মাস 
বক্ষ শিশুকে একটা রাজে।র নরপতি করা হোক। আলমগীর তার 
উত্তর দেন ধে, তাদেরকে রাজদরবারে প্রেরণ করা হোক, বয়ঃপ্রাপ্ত 
হলে সব কিছুই পাবে। 

(৫) রাজপুতের! বাদশার উত্তরের প্রতীক্ষাও করে নাই। বরং আটক 
নদীর তীরে শাহী কর্মচারীদেরকে মারধর করে দিল্লী উপনীত হয়, 
আলমগীর তখন তাদেরকে নজরবন্দী করেন। (এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা 
প্বেই বণিত হয়েছে )। 

উল্লিখিত সমস্ত ঘটনার মধ্যে কোন একটাকেও অবিচার বল। যেতে 

পারে কি? 

এলফিনিস্টন সাহেষ বলেছেন, “রাজপুত রাজাগণ যখন নিজেদের দলীয় 

একজন রাজার ঘরে এইরূপ জুলুম ছতে দেখলেন; কিন্তু এটা কি জুলুম ছিল? 
যশোবন্ত সিংহের সঙগী রাজপুতদের কার্কলাপ কি এইক়প ছিল যে, আলমগীর 
তাদে উপর সপ্পুর্ণ বিশ্বাস স্বাপন করতে পারতেন? অগ্-্বরস্ক শিশুদের, 
দরবারে আহ্বান করা কি কোন জলুমের কাজ ছিল? বাদশার বিনা অনুমতিতে 
রাজপুতদের রাজধানীতে ঘাত্রা করা বশ্তা স্বীকারের পরিপন্থী নয় কি? 
তাদেরকে বাধা প্রদান বরা রেভিনিউ সেকেটারীর বর্তব্য ছিল ন1 কি? রেভিনিউ 


আওরজদ্েব £ তার চরিবর-বিচার &৩ 


সেক্ছেটারী ও শাহী কর্মচারীব্ঙ্গের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগামে লিগ হওয়া এবং 
তাদেরকে হত]1 কর! বিদ্রোহাচারণ নয় কি? হইত্যাকার আ চন্রপ প্রদর্শন করবার 
পরও কি তাদের নজরবন্দী করা অবিচার হয়েছে? লেনগুল সাহেব রাজপরতদের 
অবাধ্যতা এবং উত্তেজনার কারণন্বরূপ বর্ণনা করছেন যে, যশোবস্ত সিংহের 
সস্তানহয়কে আলমগীর মুনলমান করে ফেলতেন। কিন্ত লক্ষ্য করবার বিষয়, 
আলমগীর শিবাজীর পোৌঁত্র সাহজীকে গ্রেফতার করেছিলেন। তখন তার 
বয়স মাত্র ৭ বংসর ছিল । আলমগীর তাকে নিজন্ব তত্বাবধানে রেখেছিলেন । 
শাহী ক্যাম্পের সংলগ্র তীর ক্যাম্প ম্বাপন করেছিলেন। তাকে ৭ ছাজারী 
মনসব, রাজকীয় উপাধি এবং পতাকা দান করেছিলেন। জীবনের শেষ ঘুুর্ত 
পর্যন্ত এই ব্যবহার প্রদর্শন করে গিয়েছেন । তা সত্তেও কেন তাকে ইসলামে 
দীক্ষিত করেননি? শিবাজীর পৌব্র অবশ্যই ঘশোবন্ত সিংহের পত্রগ্ণ অপেক্ষা 
অধিকতর জুলুম ও অত্যাচারের উপযোগী পাত্র ছিল। 

লেনপুল সাহেব আরও একট কারণ বর্ণনা করেছেন যে, জিজিয়া কর 
প্রবর্তন করার সংবাদে রাজপুতদের ক্রোধের সীমা ছিল না। জিজিয়ার আলোচনা 
ধর্মীয় বিষয়গুলোর মধোই আলোচিত হুবে। মুঙতরাং ত1 নিয়ে এখানে আর 
সাথ ঘানাচ্ছি না । 


আর একট! অনুসন্ধান-সাপেক্ষ বিষয় এই যে, আলমগীর রাজগৃতদেন্ দমন 
করতে পেরেছিলেন কিন! । লেনপুল সাহেব লিখছেন ঃ 


“রাজপ্তসপের দেহে সামান্ত একটু আঘাত লেগেছিল মাত্র, কিন্ত তাতে 
তার মৃত্যু ঘটেমি। যুদ্ধের গতি চলুতেই থাকল । অবশেষে রাজপুতদের 
পক্ষ থেকে উদয়পুর়ের রানা, যিনি সর্বাধিক ক্ষতিগ্রন্ত হয়েছিলেন, তিনি 
আওরজজেবের সঙ্গে এক সম্মানজনক মদ্ধি স্থাপন করলেন। কারণ এই 
বুদ্ধে আলণগীরও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই সন্ধিপত্রে অপমানকর 
জিজিয়৷ ফরের নাম পর্যন্তও উল্লেখ ছিল না। কিন্ত রানা ঘেহেতু 
(আগওরজজেবের বিরুদ্ধে) শাহজাদা! আকবরের সঙ্গে যড়বঘে লিগ 
হয়েছিলেন তারই বিনিময়ে তার রাজ্যের একটা ক্ষুদ্র অংশ ছেড়ে দিতে 
হল। অবশ্য রান কিছুদিনের মধ্েঃই সন্ধির শর্তালবীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন 
করলেন ।” 


&৪ আওরঙজজেব £ তার চন্িহ-বিচার 


আল্লাহ আকবর! এই কর়ট! পৰ্ের মধ্যে কতই না মিথ্য শুগাকার হয়ে 
আছে! এলফিনিস্টন সাছেব বলছেন £ 
“স্বয়ং আওরজজেব এই সকল যুদ্ধের অবসান কামনা করছিলেন। এর 
উপায়স্বপ কৌশলে তিনি উদয়পুরের রাজাকে মিত্রতা স্থাপনের জঙ্গ উহদ্ধ 
করলেন । যখনই রানার তরফ থেকে সন্ধির প্রার্থনা জানান হল, সঙ্গে 
সঙ্গেই তিনি সেদিকে মনোধোগ দিলেন। ফলে জি্জিয়ার প্রতি অমনো- 
যোগিত] প্রকাশ পেতে থাকল । রাজ্যের যে অংশটুকু জিজিয়ার বিনিময়ে 
গ্রহণ করেছিলেন, বিদ্রোহী আক্কবরকে সাহায্য করার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ভা 
রেখে দিলেন।' (পৃঃ ২০৮ )। 
কিন্ত প্রকৃত ঘটনা এই যে, ঘোধপুর ও উদয়পুর দুটি রাজাই আলমগীরের 
সৈল্তগণ বিধ্বস্ত করে ফেললো । নহারানা তখন তার রাজধানী উদরগুর ত্যাগ 
করে রাজোর শেষ প্রান্তে পালিয়ে গেলেন । অবশেষে যখন সর্বোতভাবে নিরাশ 
হয়ে পড়লেন, তখন শাহজাদা মোহাম্মদ আজমের ছারা বাদশার নিকট নুপারিশ 
করালেন এবং মালেনপূব ও বস্থনুর পরগণাধ্বয় জিজিয়ার বিনিময়ে ছেড়ে দিতে 
রাজী হলেন। এরপর আলমন্গীর পুনরায় তার স্বভাবসিদ্ধ উদারত। প্রদর্শন 
করলেন এবং ঠার ২৪তম অভিবেক বর্ষে, রানা যখন দরবারে উপস্থিত হলেন, 
তখন ঠার জন্ত খেলাত, খেতাব ও ৫ হাজারী মনসব অনুমোদন করলেন। 


'মাসেরে আলমগীরি'তে লিখিত আছে £ 
“কানা যখন তার রাঞ্জা ও বাদস্থাণ থেকে বিতাড়িত হলেন এবং তার 
রাজ্যের শেষ সীমান্তে পালিয়ে গেলেন, তখন তার পক্ষে স্বীয় নিরাপত্তা 
ও শাহানশাহের সহানুভূতি প্রার্থনা কর! বাতীত গত্ন্তর রইল না। 
বিধায়, নিরুপায় মহাপ্ান। দরবারে সুপারিশ জানাবার জন্ত অনুগ্রহপরারণ 
শাহাজাদা আজমের নিকট করঞজোড়ে মিনতি জানালেন এবং জিজিমার 
বিনিময়ে ও অপরাধের জরিমানাস্বর্ূপ মালেলপুর ও বন্ধনুর পরগণাদয় 
গমাটের হাতে সমর্পণ করতে প্রস্তুত হলেন। রানা তার ভাগোহান্সতির 
ব্যবন্থাকয়ে শাহজাদার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করলেন ইভ্যাদি।” (এর 
পরবর্তী ঘটনাবলী আলোচন"সাপেক্ষ নয় বলে সেগুলে। পরিত্যাগ কনেছি। 

'মাসেকল উমরাতে বণিত আছে £ 


আওরঙজজেয £ তার চরিত্র" চার &$ 


“ল্লান। যখন উদয়পুর ত্যাগ করে পলায়ন করলেন, তখন হুসায়েন আলী 
খার নেছুহে একদল সৈম্ত তার পশ্চাদনুমরণের জন্ত নিধুজ ছল । পুর 
মোহাম্ছদ আজগ শাহ ও সুলতান উদয়পুরের মালিক ঘোবিত হলেন। 
(যহেত সগ্াটের বিজয়বা হিনী সমগ্র রাড্য দলিত ও মধিত করে ফেললো 
এবং রান? প্রিয় ম/ডূড়ুমি থেকে বহির্গত হয়ে নিরাশ্রয় অবস্থায় ফিরতে 
লাগলেন, তন অনন্যোপায় হয়ে তিনি ২৪তম অভিষেক বর্ষে বাদশাহকে 
স্পপারিশ জাপনার্থ করজোড়ে শাহজাদার শরণাপন্ন হলেন। জিজিয়ার 
বিনিময়ে নান্দেলপুর ও বদ্ধনুর দু'টা পরগণ। বাদশার সরকারে সমর্পণ 
করলেন।” (মাসেরুল উমারা, ২য় খণ্ড, পু ২০৮ 5 বানাকরণেের আলো- 
চন] দুষ্টবয )। 

লঙ্ষ্য করুন, এ সকল বিশস্ত ইতিহাস গ্রস্থসমূহে পরিফার লিখিত 

রয়েছে যে, 

(১) রানা নিরুপায় হয়ে স্বয়ং ক্ষম: প্রার্থনা করলেন। অথচ এলফিনিস্টন 
প্রমখ এঁতিহাসিকগণ বলেছেন যে, আলমগীর বাধ্য ছয়ে নিজেই 
আপোষের প্রস্তাব দিলেন। 

(২) এ সকল ইতিহাসে রয়েছে যে, রানা জিজিয়ার বিনিময়ে দূটি 
পরগণ। সম্রাটের হাতে সমর্পণ করলেন। অথচ ইউরোপীয় এঁতি- 
হশসিক প্রবর লিখছেন যে, এ সঞ্ষিপ্রঙ্ভাবে জ্িজিয়ার নামণন্ধও 
উল্লেখ ছিলনা । বরং এ দুটি পরগণ। আকবরকে সাহায্য করার 
প্রায়শ্চিতস্বন্ধপ দিতে হয়েছিল। 

(৩) এলফিনিস্টন ও লেনপুল সাহেবছর প্রত্যেক বাপারেই তাদের 
চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে ইতিহাসনমূহের প্রস্জ প্রদান করে 
থাকেন। কিন্ত এ দ্বলে কোন প্রসঙ্গ দেননি । 


এই সমুদয় বর্ণনার মধ্যে নেলপুল দাছেবে? সর্বাপেক্ষা মিথ্যা বর্ণনা এই বে, 
“কিছুকাল পর রান এ সন্ভিশর্ত জলাঞ্জলি দিলেন।' কিন্ত যেছেতু তার এই 
মিথ্যা বর্ণনার সঙ্গী আর কেউ নেই, সুতরাং এ নিয়ে আলোচনায় প্রৃত্ত 
হওয়। নিশ্ররোজন মনে করছি ॥ অবশেষে প্রশ্ন রইল এই যে, €১) এই সকল 
ঘটনার পর রাজপুতের। কি চিরদিনের জঙ্চ তৈযুরীদের থেকে ত্বত্ত ছয়ে গেল? 


৫৪ আওরজজেব $ গার চরিব-বিচার 


(২) তার। কি, পরেনগুল সাহেব ধেমন বলেছেন, আর কখনও আলমগীরের 
অনুকলে একটি অনুলিসক্ষেতও করতে চায়নি? ৃ 

অতীতের সধুদয় ঘটনাবলীই আলমগীরের রাজ্যাভিষেক বব পর্যন্ত 
শেষ হয়ে গিয়েছে । উদক্লপুয়ের মহারানা জগৎসিং এ বছরেই মৃত্যুমুখে 
পতিত হুন। আলমগীর স্তার পুর জয়সিংকে শোকজনিত খেলাত এবং খেতাব 
ইতাদি প্রদান করলেন। ২৫তম অভিষেক বর্ষে আলমগীর দাক্ষিণাত্যে যাত্রা 
করেন এবং জীবনের শেষ চৃহুর্ত পর্যন্ত এ অঞ্চলেই মারহাট্রাদের সঙ্গে যুদ্ধ 
সংগ্রাম করতে থাকেন। এই মনস্ত যুদ্ধে আলমগীরের সেনাবাহিনীতে রাজপুত- 
সৈগ্ুনংখ)। মুসলিগ ঠপন্তসংখার শরনু্ধপ ছিল । প্রমাণন্বরূপ বল: যেতে পারে? 
ইতিহাসে যেখানেই সৈল্তপংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়, রাজপুতদের শাম সেখানে 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যথা, খাফী খা ১১১৬ হিজরীতে অনুষ্টিত 
থটনাবলীর *ধ্য মারহান্রাদের একট' অবরোধ সম্পর্কে লিখছেন £ 


'“প্রত্েকটি যোস্ধা।ই প্রাণপণ যুদ্ধ করছিলেন । বিশেযতঃ, হামিদুদ্দিন খা 
এবং তেঃবীর্য রাজপৃতগনণ ও অন্যান্ত বীর যোদ্ধবদ্দ বিশেষ কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়েছিলেন । এমনকি জগখেদ খা লাগকরা রাজপুতদের বাহিনী, 
রার দৌলত এবং আন্ুও কতিপয় ব্যজির সমভিব্যাহারে কৃতকার্ষতা অর্জন 
করেছিলেন 1” (খাকী খা, হালাতে আলমীর, পৃঃ ২২৫ /। 


এই এ্ীতিহাসিকই ৩৬তম অভিষেক বর্ষের ঘটনাৰলীর বাাপাবে লিখছেন £ 
৩৬তম অভিষেক বর্ষে জিলহজ্জ চাদের প্রথম ভাগে রাজ! জয়দিং যিনি 
তখনও যৌবনপ্রাপ্ত হননি, বাদশাজাদার টৈচ্চদের সঙ্জে মিলিত হয়ে 
আক্রমণ চালিয়েছিলেন। উপযু'পরি আক্রমণ করে উপর থেকে গুলী, 
পাথর ও আতশবাজী জাতীয় দুধ্যাদি বরফের ন্যায় অনতিদূর থেকে নিক্ষেপ 
করছিলেন। .তাতে রাজপুত ও শাহজাধার টৈন্বৃন্দ বিরাট সাফলা লাভ 
করেছিলেন ৷” ( থাফী খা, পুঃ৪৯৯)। 


ইউরোপীয় এতিহাসিক বলেন, একজন রাজপূতও আলমগীরের সাহাধ্ার্থ 
অঙ্গুলি সঞ্চালন করে নাই। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, শুধু রাজপুত 
নৈশ্চয্গই নয় বরং রাজপুতদের বড় বড় রাজা-মহারাজাগণও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত 
আলমগীরের 'সঙ্গভিব্যাহারে সৈশ্তাভিযানে লিপ্ত ছিলেন এবং মারহাট্াদের 


আওযর়ঙজজেৰ £ তার চরিত্র-বিচার ৬৭ 


ধ্বংস সাধন বা।পারে ইহারা মুনলিম অফিসারদের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। 
রাজপৃতদের প্রকৃত শক্তিই ছিল ধোধপুর, জয়পুর ও উদয়পুর ৷ উদয়পুরের 
দুইজন যৃবরাজ স্বয়ং আলমগীরের সৈল্তদলে উচ্চপদে সমাসীন এবং শেষ 
মুহর্ত পর্যস্ত তার সাথী ছিলেন। উদাহরণস্বক্নপ ৪৩তম অভিষেক বর্ষে 
তাদের মধ্যে ইন্র সিং ২ হাজারী ও বাছাদুর সিং ১হাজারী ও & শত 
মনসবদান্ধীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন । মাসেরে আলমগীগী, পৃঃ ৪০৬, কলিকাতায় 
ছাপা)। এর! উভয়েই মছাগান। রাজসিংহের পুত্র ছিলেন । মহারানা রাজসিং 
২৫তম অভিষেক বর্ষে মৃত্্ুমুখে পতিত হন। তীর সবার পর তার পুত্র 
রানা জয়দিংকে আলমগীর শোকজনিত খেলাত প্রদান করেন। ইঙ্ত্র সিং 
যোধপুরের নরপতি ঘশোবস্ত সিংহের বন্ধু ছিলেন। বশোবস্ত সিংহের মৃত্যুর 
পর আলমগীর তাকে “রাজ উপাধি দান করেন এবং দাক্ষিণ।তোর অভিষান- 
সমূহের পরিচালনার ভার স্তান্ত করেন। তিনি নিতান্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে তার 
কর্তব্য সম্পাদন করছিলেন । পুরস্কারস্ব্ূপ ৪৮তম অভিষেক বর্ষে ৩ হাজারী 
মনসব প্রাপ্ত হন। (মাসেরুল উনারা, অমন সিংহের আলোচনা )1 

মানসিংহ রাঠোর, ধিনি ৬ হাজারী মনসবদান্ীর সৌভাগ্য লাভ করে" 
ছিলেন, আলমগীরের ৩৫তম অভিষেক বর্ষে জুলফিকার খানের সমভিবাহারে 
দাক্ষিণ।তেঃর সধাপেক্ষ। প্রসিদ্ধ চজী অভিযানে প্রোরিত হর্লেছিলেন 
(মাসেক্ষল উমারা, বূপসিংহের আলোচনা) । জর়গুরের রাজন্যবর্গের বিশ্বস্ততা 
ইউরোপীয় এঁতিহাসিকেরাও স্বীকার করেছেন। াসেরুল উসারাতে আরও 
অনেক রাজগুত রাজ] ও রাজন্বর্গের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে, 
বার। দাক্ষিণাতোর অভিযানসসুহে আলমগীরের পক্ষে যোগদান করেছিলেন 
এবং নিতান্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে জীবনপণ করে স্বজাতি মারহাা সৈশ্দলের 
বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। আকবরের আমলে কবি শেকিবি বলেছিলেন £ 

“ঠার রাজত্বকালে এই অবস্থাই দর্শন করলাম যে, হিশ্ুগণ ইসলামের 
তরবারী (হিন্বুর বিরুদ্ধে) হানছে। 

এই কবিতাছত্রটি শুধু আকবরের আমলে নয় বরং আলমগীরের আঙলেও 
প্রধোজ) ছিল) আজও যদি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম থাকত, আজও প্রযোজ। 
হত। 


৫৮ আওরজজেব £ তার চগ্জিত্র-বিচার 


লক্ষ্য করুন, জয়পুর, যৌধপুর ও উদয়পূরের শাসনকর্তাগণ আলমগীরের 
পক্ষ থেকে দাক্ষিণাত্ে মারহাট্রাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধ করেছেন, রাজপুত সৈল্সগণ 
মুদলিন সৈগবৃলদের সঙ্গে সর্বদা একযোগে কাজ করে গিয়েছেন, রাজপুত নেতৃ- 
বন্দকে ৩ হাজারী ও ৪ হাজারী মনসব প্রদান করা হয়েছে, উদয়পুরের রাজা 
নাবালক হওয়! সত্তেও দঢপদ্দে মারহাট্টাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এই সকল 
ঘটনাপগুজী প্রমাণিত হবার পরেও “আলমগীর রাজপুতদের এমন বিরাগভাজ্ন 
হয়ে পড়েছিলেন যে, তার৷ আর কখনই তৈমুগী পতাকাতলে সম্গবেত হয়নি” 
_ইউরোপীয় এতিহাদিকদের এই বাণীর ভিতরে সত্যতার কোন চিহ্ন নিহিত 
আছ কি: 
কবিতায় আছে £ 
পুষ্পোগ্ানের বসম্ত-কাহিনী কোকিলের কাছেই শ্রবণকর 
বিষ কাকের দল আর এ কাহিনী কি বলিবে? 


আওরঙ্গজেব আলমগীর ও হিন্্দের সার্বিক 
অসন্তোষের কারণসমূহ 


আলমগীরের অপরাধসমূহের মধ্যে এটাই সর্ধাপেক্ষা গুরুতর এবং অনেক- 
গুলে! অপরাধের সমষ্টি। তিনি হিম্দুদেরকে সরক'রী চাকুরী থেকে সম্পূর্ণ 
অপসারদ করেছিলেন, তাদের ধনী যেল! অনুষ্ঠানাদি বন্ধ করে দিয়েছিলেন, 
জিজিয়' প্রবর্তন করেছিলেন, বিগ্ভালয়গুলে কুদ্ধ করে দিয়েছিলেন এবং মন্দির- 


গুলে। ভেঙ্গে দিয়েছিলেন । মোটকথা, তাদেরকে এতদূর নির্যাতিত করেছিলেন 
যে? তাদের অন্তরাত্ব! চীংকার বরে বলে উঠল £ 


জুলুম এতখানিই কর বে ভরসা না হারিয়ে ফেলি।, 

বণিত অপরাধগুলোর পুকৃত ব্যাখা! এই যে, কতকগুলো থণড ঘটন। ও 
কতকগুলো বিশেষ ঘটন। ছুলেও প্রতিপক্ষ দল সবগুলোকেই একই অর্থে 
বাবার করেছেন। কতকগুলোর ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, আবার কতক" 
গুলোর অনিবার্ধ কারণও রয়েছে । বাহোক, আমি প্রত্যেকটায়ই পৃথক পৃথক 
বর্ণন। ছিচ্ছি। কিন্ত তার পূর্বে একট। জরুরী বিষয়ের আলোচন। প্রয়োজন । 

শাকবর যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তাতে হিঙ্খুদেরকে সিংহাসনের 
অংশীদার করে দেওয়া হুয়েছিল। কিন্ত ত' দত্তেও আকবরের শাসনদও ও 
প্রতিপত্তি যেহেতু স্্প্রতিষ্টিত ছিল সেহেতু হিন্ছুরা সীম: লংঘন করতে সাহস 
করেনি। পক্ষান্তরে জাহাঙ্গীরের মোলায়েম বঃবহার ও মুরুবশীপন। হিশ্দুদেরকে 
নিভাঁক করে, তুলেছিল। ফলে তাদের বাড়াবাড়ি উংকট আকার ধারণ 
করল | জাহাঙ্গীরের যুবরাজ থাকা কালে তারই ইজিতে নরমিং দেব বন্দিলা। 
আবুল ফজলকে প্রতারণাপূর্বক হত্যা করেছিল । তীর টাক1-পয়প1 আসবাবপত্র 
ও সরকারী অর্থ ঘা কিছু সঙ্গে ছিল ত৷ লু$ন করে নিয়েছিল। জাহাজীর 
বখন সিংহাসনে আরোহণ করলেন, নররসিং দেব তার এই কার্ষের বিনিময়ে 
মধুরায়: মন্থির প্রতিষ্ঠা করবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। জাহাঙীর অনুঘতি 


৬০ আওরজজেব £ তার চরিব্র-বিছার 


দিলেন। নরসিং দেব শুধুমাত্র সেই টাক!র মল্লির নির্মাণ করলেন ঘ; আবুল 
ফজলকে হত] করে হস্তগত করেছিলেন। শের খা লোদী, ধিনি আবুল 
ফজ্রঞকে নিরীশ্বরবাদী সাব্যস্ত করেছিলেন এবং এই বলে আত্মপ্রসাদ জা 
করেছিলেন যে, নিনীশ্বরবাদীর অর্থে উপাসনালয় নিমিত হ'ল তথা “হারাম অর্থ 
হারাম কাজেই বায্সিত হল'-তিনি এ ঘটনাট।কে তুলে ধরতে গিয়ে নিখেছেন, 


“সেই পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্তকারী আবুল ফঞ্জল সম নুরুদ্দিন মোহাম্মদ 
জাহাঙ্গীরের ইঙিতক্রমে দাক্িণাতোর পথে রাজা নরমিং দেবের রাজ্যে 
নিহত হুলেন। অসদুপায়ে তিনি যে অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, ভা উ, 
রাজার হন্তে মথ্রা অঞ্চতল হিষ্ছু উপাসনালয় নিন:নে বায়িত হল। 
এতে কোরানের পবিত্র গায়াতের ( নাপাক বস্ত নাপাক বন্তর জন্তই ) অর্থই 
প্রতিপাদিত হুল । অবশেষে এ মন্দিরটি হজরত আলমগীরের আদেশে 
ধুলিসাং হল।” (শের গা লোদী কর্ত,ক 'মারাতুল খেয়াণ', কলিকাতায় 
ছাপা, পৃঃ ১২৮-১২৯ দুষ্টবয )। 
আকবরের রাজদ্বকালে এতখানি ধর্মীয় শ্বাধীনতা থাকা সন্তবেও খুব- 
সম্ভব কোন নতুন মন্দির স্থাপিত হয়নি। জাহাঙ্গীর যদিও আকবরের তুলনায় 
প্লোড়া ছিলেন, কারণ তিনি কোটকাংরার যুদ্ধে জয়লাভ করে গরু জবেহ 
করার প্রথাকে প্রবর্তন করে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। তথাপি যেহেতু 
রা্টু পৃরের মত শভিশালী ছিল না, শুধুমাত্র বেনারসেই ৭৬টি নতুন মঙ্গির 
নিমিত হয়েছিল । এর বিশ্তংত বিবরণ পরে আসছে । এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ 
করার পশ্চাতে আমার উদ্দেন্ক এই নয় যে, আমি ধমীয় স্বাধীনতার পক্ষপান্তী 
নই। বরং উদ্দেশ্যে এই দেখানো যে, এই ঘটনাট। ভাবী ঘটনাবলীর পূবাভাস । 
অর্থাং হিগ্ষুরা মুসলমানদের উপরে বেপরোয়া জুলুম ও অত্যাচার 
শুরু কয়েছিল। পরিস্থিতি এ পর্যায়ে এসে পড়েছিল যে, হিচ্ছুর। মুসলিম 
মহছিলাদেরকে জোরপূর্বক বিয়ে করত এবং ঘরে আবদ্ধ করে রাখত । এর 
থেকেও গুরুতর বা/পার এই ছিল যে, মসজিদগুলোকে ভেঙে তাদের বাসগুছে 
পরিখত করত । আবদুল হামিদ কর্তক লিখিত "শাজাহান নামায়', ব' 
শাজাহানের রাজদ্ধের ইতিহাস এবং স্বয়ং শাজাহানের আদেশে লিখিত । 
তাতে এই ঘটনাট। বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । তার বর্ন নিন, ঃ 


আগওরজজেব $ তার চরিব্র-বিচার ৬১ 


. “খন শাহী সৈচ্ভবাছিনী পাঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরাটের শহরতলীতে 
গৌছিল, তখন তথাকার সৈয়দবুন্দ ও মশায়েখদের একট দল এই অর্মে 
সাহাধ্য প্রার্থন। করলেন যে, কিছু সংখাক দরাচার কাফের সন্ত্রান্ত ও 
দাসী মুসলিম নারীদেরকে অপরহুণ করেছে এবং তাদের অনেকে মসজিদ- 
গুলোকেও জোরপূর্বক বাসগৃছে পরিণত করেছে । শায়খ মাহমুদ গুজরাটীকে, 
ধিনি একজন শিক্ষিত ও জ্ঞানবান ব।ক্তি ছিলেন এবং নবদীক্ষিত মুসলিমদের 
তত্বাবধায়ক ছিলেন, তাকে এই কার্ষে নিয়োগ করা ছল ধেন তিনি 
উপধুক্ত প্রমাণাদির সাহায্যে কাফেরদের কবল থেকে মুসলম মছিলাদেরকে 
উদ্ধার করেন এবং এ সকল মালাউনদের হাত থেকে মসজিদগুলোকেও 
সন্ত করেন। এই হুকুম মোতাবেক তিনি ৭০ জন সম্ত্রাণত ও দাপী মুসলিম 
সত্রীলোককে উদ্ধার করেহিলেন। হিচ্দুরা যেখানেই মসজিদগুলোকে দখল 
বরে নিয়েছিল, অনুসন্ধান করবার পর সেগুলোকেও তিনি খালি করে 
নিয়েছিলেন । সেখান থেকে কিছু কি জরিমানা! আদ।য় করে মসজিদ- 
গুলোর সংস্কার সাধনপূর্বক পূরাবস্থ(র ফিরিয়ে এমেছিলেন। এই বার্তা 
যখন বাদশ!র কর্ণগোচর হল, তখন এই মর্মে বাদশাহর আদেশ জারী 
হল যে, মুসলমান মাত্রেই যেন এ সকল মুসলিম মহিলাদের নৃতনভাবে 
বিবাহসুত্রে গ্রহ করেন। বাদশাহর দরবার থেকে যখন এই আদেশ 
জারা হল, তখন কতকগুলো নেক লোক ইসলামের মর্বাদা রক্ষাকল্পে 
মুনলিম মহিলাদেরকে পুনরায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। আরও 
আদেশ হল ষে, সমগ্র সামাজোর মধে। যেখানেই এইরূপ ঘটনা ঘটেছে, 
সেখানেই এই হুকুম প্রতিপালিত হযে। এরই ফলন্বরূপ বছসংখ।ক মুসলিম 
নারী কাফেরদের কবল থেকে উদ্ধারপ্রাগ্ড হক এবং মুসলমানদের সে 
তাদের বিয়ে ছয়। অধিকন্ত কাফেরদেরও কিছু সংখ্যক লোক সত্যধর্ম 
গ্রহণ করে দোজখের আগুন থেকে রক্ষা পেল। মসজিদ ভেঙ্গে ম্বাপিত 
মঙ্দিরগুলে! ধ্বংসপ্রাপ্ত হল ও তথার মসজিদ গড়ে উঠল।” (শাজাহান 
নামা, কলিকাতার ছাপ” ২র খণ্ড, অভিষেক বর্ষের ঘটনাবলী, পৃঃ ৫৭ ও 
&৮ ॥ এতে যে সবল মন্দির ভেঙ্গে ফেলানু উল্লেখ আছে, ত1 এ সকল মলির 
য' মসজিদ ছিল এবং হিচ্ছুরা ভেঙ্গে ফেলে মঙ্গিরে দ্বপাস্তরিত করেছিল )। 


৬২ আওরঙ্গজেব £ তার চরিব্ভাত 


এই সকগ ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য করুন এবং বিশেষ মনোযোগের 
সঙ্গে চিন্তা করুন। দেখতে পাবেন, শাঞ্জাহান একজন তেজঃবী্ধ মুসলম!ন 
ছিলেন এবং প্রত্যেক ছ্ত্রেই তার এই ইসলামী জোশ প্রকাশ পেয়েছে। 
তার রাজাভিষেক বর্ষে বেনারসের নবনিগিত মলিরগুলে। তিনি ভেঙ্গে দিয়ে- 
ছিলেন। তা সত্বেও হিন্দুরা এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে বলপূর্বক গুসলিগ 
মহিলাদেরকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখত এবং বিয়ে করত । মসজিদশ্খলোকে ভেঙ্গে 
ফেলে মন্দির ও জনসাধারণের বাসগৃহে গরিণত করত । শাজাহান যখন 
জানতে পারলেন তখন তিনি সাধারণভাবে কোন শাস্তির বাবস্থা করলেন না । 
শুধুমাত্র মহিলাদের উদ্ধার করে আসলেন এবং যে মসজিদগুলো ভেজে 
হিন্দুরা মন্দিরে রূপান্তরিত করেছিল সেগুলে। আবার প্ববৎ মসজিদরূপে 
বছণাল করলেন। 


শাহজাহান যতদিন প্রবল পরাক্রনের সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা 
করছিলেন ততদিন হিন্দুদের অত্যাচার বন্ধ ছিল । কিস্থ শেষ পর্যন্ত সমস্ত 
ক্ষমত। শ।ঞজাহানের হাত থেকে দারাশেকোর হাতে চলে গেল। অথচ 
দারাশেকোর চালচলন এমন ছিল যে, প্রকাশ্যভাবে তিনি হিন্দুয়ানী চালেই 
চলতেন। উপনিষদের যে অনুবাদ তিনি প্রকাশ করেছেন তাতে পরিফার 
ভাষায় লিখেছেন যে, কে'রআন শরীফ আমলে উপনিষদ গ্রন্থ । তার অনুবাদ 


নিররূপ £ 
'এর সারমর্ম এই যে, পুরাণ গ্রস্থ নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম এ্রশী-গ্রন্থ এবং 
তোহিদের উৎপত্তিস্থল । এর শাখত বাণী এই বে, পবিত্র কোরআন এমন 
একটা গ্রন্থের মধে সুরক্ষিত রয়েছে যা গুপ্ত ; কেউ তাম্পর্শ করতে পারে না; 
কিন্তু কেবলঘাত্র তারাই পারেন ধাদের অন্ত4 পবিত্র ॥ বিশ্ব ্গ্াণ্ডের প্রভুর 
নিকট থেকে এই গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে ।”” অর্থাং কোরমানে কাপ্ীম এমন 
একট। গ্রন্থের ভিতরে নিহিত আছে যে গ্রন্থখ।না গুপ্ত এবং কে ংলমাত্র যাও 
শস্থঃকরণ পবিভ্র দে-ই স্পর্শ করতে পারে । ইহা আল্লহ পাকের কাছ থেকে 
নাজেল হয়েছে। এতে স্পটই বুঝা যাচ্ছে যে, এই আয়েতগুলে' জবুর, 
তওয়াত ও ইজিল কেতাবাদি সম্পর্কে বল৷ হয়নি। উপনিষদ ধেহেতু 
একটা. মন্তকান্বত ও ওত গ্রন্থ, সুতরাং এটাই এ মূল এঁশী অ্রন্থ। বিশেষতঃ 


'আওরজজেব £ ভার চরিব্র-বিচার ৬৩ 


কোরজান শবীফের আয়েতগুলোও অবিকল তাতে পাওয়া ধায়। অতএব 
এঁ গণ গ্রন্থখানা নিশ্চয়ই পুরান গ্রস্থ।” 


এখন চিন্তা করুন, সেই হিন্ছুর৷ যাদেরকে আকবর রাষ্ট্রের অংশীদার করে 
তুলেছিলেন, জাছাঙ্গীরের আমলে যার! মুসলমানের অর্থে মন্দির নির্মাণ 
করত, শা'জাহাণের রাজত্বকালে যারা মসজিদ ভেজে ফেলে সে-স্থলে মন্দির 
প্রস্তুত করত, মুসলিম নারীদেরকে যারা জোরপুধক গৃহে. আবদ্ধ করে পাখত 
ও বিয়ে করত, নিজেদের পাঠশালার যারা মুসলিম শিশুদেরকে হিন্দুধর্ন 
শিক্ষ। দিত এবং স্বয়ং আলমগীরের রাজত্বকালেও তার সিংহাসনারোহণের 
হাদশ বর্ষ পর্যন্ত খন এই অবস্থাই চলছিল (বিস্তারিত বিবরণ .সম্মুখে আসবে ) 
তখন দারাশেকোর পক্ষপুটে আশ্রয়লাভের পর সেই হিন্দু জাতির শক্তি ও 
প্রতিপত্তি, বাড়াবাড়ি, জুলুম, অত্যাচার ও অনাচারের ব্যারোমিটার্র কত 
ডিগ্রী পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল তা কর্পনা করা যায় কি? স্মরণ রাখতে হবে, 
এই হিন্দুদের সঙ্গেই আলমগীরের সংঘর্ষ বেধেছিল । এখন আমি মূল জালোট6য 
বিষয়গুলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছি। 


চাকুরী থেক হিন্দ,দর অপসারণ 


ইউরোপীয় এতিহাসিকগণ তাদের চিরাচরিত অভযাসমত এই ঘটনার 
আসল বূপটাই পরিবর্তন করে ফেলেছেন। অথাং আলমগীর সমস্ত হিশ্মুদের 
জগ সরকারী চাকুরীর হবার রুদ্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন, যদিও তা পারেননি । 
এলফিনিস্টন সাহেব লিখেছেন, 
“এই সাকু'লারটাকেও সমস্ত হাকিম ও ক্ষমতাপিত ব্যক্তিরদের নিকট এই 
মনে প্রেরণ করেছিলেন যে, ভবিবাতে যেন আর কোন হিন্নুকে চাকুরীতে 
ভতি করা ন৷ হয় বরং সমস্ত পদে কেবল মুপলমানদেরকেই ধেন নিযুক্ত 
কর হয় যাহাতে আছে ।" 


, কিন্ত মাসল ব্যাপার শুধু এইটুকু যে, ১০৮২ .হিজগীতে তিনি এই 
ছ;ম জারী করেছিলেন যে, সুবাদার ও তায়ালকদারদের পেশকার ও দেওয়ান 


৬৪ আগওরজজেব $ তার চরির-বিচার 


এবং বিশেষ বিশেষ মহলের খাজানা ও ট্যাক্স আদায়কারী পদসমূছে যেন 
হিন্মুদেরকে নিয়োগ করা না হর । 

'খাফী খা লিখছেন, ৃ 
“স্থবাদার এবং তায়াল্লকদারগণ যেন পেশকার ও দীওয়ান পদে হি্ছু- 
দেরকে অপসারণ করে মুসলমানদের ভি করেন এবং ট্যাক্স আদায়ের 
ভান্ত বিশিষ্ট মহলগুলোতেও মুসলিম কর্মচারী নিয়োগ করেন।” (খাফী 
খা, 'হালাতে আলমগীরি” পৃঃ ৩৪২)। 

'এট। সুবিদিত যে, এঁ সনম পদে কায়স্বরাই অধিকাংশ নিধুক্ত হত, ধারা 
ঘুষ গ্রহণে নামকরা ছিল। ধীর শ্বাতষে!র সঙ্গে বাদশার এই আদেশের কোন। 
সম্পর্কই ছিল না। তাছাড়া এই আদেশটাও বলবং রইল না। ওটাকে 
এমনভাবে সংশোধন কর! হল যে, একজন পেশকার হিন্দু আর একজন পেশকার 
মুসলমান নিধুক্ত থাকবে । 

খাফী খা লিখছেন £ 
“এটাই স্থিরিকৃত হুল যে, সমস্ত দীওয়ানী দফতরের পেশকার এবং সরকারের 
বখণ পদসমূহে একজন পেশকার মুসলমান ও একজন পেশকার হিন্দু 
নিয়োজিত হবে।” (খাফী খা, আলমগীরি, পৃঃ ২৫২ )। 

এই ৰাবস্থ গ্রহণের পশ্চাতে হিন্দুদের ঘৃষ গ্রহণ ও এসদুপার় অবলম্বনের 
বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলন্বন কঝ। ছাড়া আর কি উদ্দেশ) থাকতে পারে? অন্তথায় 
সামজিক রেষারেষিই যদি এর ক।রণ হত তাহলে হিঙ্ষুদেরকে যুদ্তভাবে নিয়োগ 
করবার অর্থকি? এই আলোচন! যদিও এখানেই শেষ হয়ে ঘেতে পারত, 
কিন্ত ইউরোপীয় এঁতিহাসিকগণ ধেছেতু সমস্বরে এই ঘটনাকে মিথ্যা! প্রতিপন্ন 
করেছেন, আমি প্রয়োজনবোধে হিন্ফু কর্মচারীদের একটা তালিক৷ পেশ করছি। 
এতে নিঙ্মলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা উচিত £ 

১। এই তালিকাটা সরাসরি মাসেরে আলগগীরি থেকে গৃহীত হয়েছে, 

ধা আলমগীরের জীবনের সর্বাগ্রগ্নণা ইতিহাস। 


২। শুধুমাত্র এ সকল কর্মচারীদেরকেই এই তালিকাতুন্ত কর! হয়েছে, 
ধারা উচ্চপদে অধিটিত ছিলেন। সাধারণ” পদাহিকান্ীদের ও সেনানার়কদের 
নান এতে সঙ্গিষেশিত হক্ননি। 





আওরজজেব £ তার চব্রিত্র-বিচার ৬& 


৫। শুধু সেই সকল কর্সচারীদেরকেই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ধারা 
আলমগীরের তথাকধিত বিদ্বেষ প্রচারিত হওয়া পর নিষুদ্ত হয়েছিলেন। 
অথব। তায় গরবতীকাল পর্যস্ত নিযুক্ত ছিলেন। 

৪। এ সকল পদে অধিচিত ব্যক্তিদের অধিকাংশই মারহাট্টাদের বিরদ্ধে 
যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন । এতে প্রমাণিত হয় যে, আকবরের ঝাজত্বকালে 
যেমন হিচ্ছুর। মুসলমানদের পক্ষ হয়ে স্বধর্সাবলম্বী হিম্ফুদের বিরুদ্ধে যৃদ্ধ 
করতেন, ঠিক তেমনিভাবে আলমগীরের রাজত্বকাল পর্যস্তও এঁ অবস্থা বিরাজিত 
ছিল। 

& ! এদের মধে। কেউ কেউ অবৈতনিক অফ্কিসারও ছিলেন । গোৌরৰ- 
জনক মনে কৰে তার? এট গ্রহ্দ করতেন । 


র-৭0৭/র/ এ উর, আর ররর এরর হাএাহাররি ররর জা? ররজরররাররররর স্র ্্্পপ্র এরাও উস 


পদধারীর নাম শিতৃ পরিচয় | নিয়োগের তারিখ, পদোন্সতি 
ইত্য।দি অথব। মনসব প্রাপ্ডি 
(সন বলতে আলমগীরের 
লুশ বুঝায় ) 





পপ শক 





০০ শশা 
0 অপ পপির রাজ 


১। ব্লাজা ভীম সিং উদয়পুরের মহারানা আলমগীরের ৩১তম অভিষেক 
রাজসিংহের পুত্র ও বধে দাক্ষিণাতা থেকে এসে- 
মহারান৷ জয়সিংহের ছিলেন এবং বুরহানপুরের অভি- 
অতা। যানে যোগাদন করেছিলেন ও 

৩৮ তম বর্ষে ৫ হাজারী মনসবে 
পৌঁছে মারা বান। 

২। ইজ সিং মহারান। জরসিংহের ৪৩তম অভিষেক বর্ষে ₹ 
ভ্রাতা । হাজারী হন, ৪৮তম বর্ষে ৩ 

হাজারীতে পৌঁছেন। 

৩। বাহাণুর্ সিং মহারানা জয়সিংহের ৪৩তঙ্স অভিষেক বধে দেড় 
ভ্রাতা । হাজান্বী মনসব প্রাপ্ত হছন। 

৪। নাজ] মানসিং রাজ ক্কপসিংহের পুত্র ২৬তম অভিষেক বর্ষে মান্দেছ- 

পুর ও বদনুরের ফোজদার নিযুক্ত 
সা 


&$ আওরকজেব £ তার চরিব্রবিচার 


হন । ( উদয়পুরের বহারান। 
এই পন্তগণাহয় জিজিরার পরি 
বর্তে দিয়েছিলেন )। 
$। আচলাজি শিষাজীর জামাতা ৪৩তম অভিষেক বর্ষে ৩ 
হাজ্বান্বী পর্যস্ত পৌঁছেছিঙ্গেন। 
৬।॥ আরজুদী শ্িবাজীর পুত্র শল্তার ৪৯তম অভিষেক বর্ষে & 
চাচাত ভাই। হাজারী মনসব ও পতাকা, 
নাকাড়া ইত্যাদি লাভ করেন। 


৭। আরজুজী শৃস্তার ভূতাদের একজন ৩৮তম অভিষেক বর্ষে ২ 


হান্ারী মনদাব। 

৮'। মান্গুজী ০৮৮ ০০ ৩১তম অভিষেক বর্ষে ২ 
হাজান্নী ননসব। 

৯। রাও অনুপ সিং ন্লাজ্বা করনের পুত্র ৩১তম অভিষেক বর্ষে চাকুরীর 
| খেলাত প্রাপ্ত হন। 

১০। নাজ অনুপ সিং ৮ তি তি ৩১তন্গ অভিষেক বে শজ্রর 

কেল্সাঘার় নিযুক্ত হন। 

১১। রাজ! উদ্দি়াত *** ৮৮ শি ৩৬ তম অভিষেক কষে ইরাজের 

সিং ফোঁজার এবং ২২ হাজারী 
হুন। 

১২। উদয় সিং খেলন! কেল্লার কেল্লা" ৬&থতম অভিষেক বষে' ৩ঃ 

দার ছিলেন। হাজারী হন। 

১৩০1 ঝাসদেৰ সিং জন্দনকারার জমিদার ৪৯তম অভিষেক বৰষে ৩ 
হাজারী হন। 

১৪। কাথুজী প্রথম ও হাক্ধারী ছিলেন, ৪৯তম 
অভিষেক বধে' ১হাজার বধিভ 
হল ।॥ 

১৫। ছরছাল বুন্দিয়। 8৪তম অভিষেক বর্ষে তাস 


কলার বেজাদার হন। 


আওয়গদজের $ তার চযিত্র-বিচার &৭ 


১৪৬। বসন সিং কুমার কিশান সিংহের ২৫তম অভিষেক বর্ষে ১ 
পুত্র, তিনি রাজ! রাম হাজারী ও ৪ শত অশ্বারোহী 
সিংহের পৃত্র ॥ প্রাপ্ত হন। 

১৭। রাম চাদ কাহতালুনের থানাদার ৪০তম অভিষেক বর্ষে আড়াই 

হাজারী পান। 


১৮। লোকটা শাহজাদা আজমের ২১তম অভিষেক বৰঝে' বাহাদুর 
নায়েব ও কর্মচারী শাহকে পরাজিত করার পুরস্কার- 


ছিলেন। স্বরূপ রায় রাইয়ান খেতাব পান। 
১৯। ভাগ বনজারা ** শি শি ৮*:8৪২তম অভিষেক বর্ষে পাচ 
হাজারী মনসব। 
২০। জাকিয়! ৮৯ ০০৩৮৮ ৫০তম অভিষেক বর্ষে ৩ 
হাজারী । 
২১। দুর্াদাস রাঠুর ৮ "৮ শি পি ২৯তম অভিষেক বর্ষে ও 
হাজারী মনসবে পুনর্বহাল ছন। 
২২।ন্ধপ সিং রাজ! অদোত সিংএর ৪১তম অভিষেক বর্ষে ১ 
পূত্। হাজারী হন। 
২৩। স্ুভান সেতারার কেল্লাদার ৪৩তম অভিষেক বর্ষে & 


হাজান্বী মনসব, খেলাত ও 
নাকাড়া প্রাপ্ত হন। 


২৪। শিব সিং রাহেরীর কেলাদার ৪৭তম অভিষেক বধষে' দেড় 

হাজারী হন। 

২৬। আমন্ধাতা রাও কাথুর পুত্র ও ৫১তম অভিষেক বে মাহ- 
নসরত জঙ্গের ফৌজে মানাত দুর্গ অধিকার করণার্থ 
নিযুক্ত। নিযুক্ত হন। 

২৬। কিশোর দাস মনোহর দাস গোঁরের ২৬তম অভিষেক বষে সোনা" 

| পর । পুরের কেল্লাদার হন। 

২৭। রাজা কুলিয়ান ভাদাওয়ের জমিদার ৪9তম অভিষেক বর্ষে দরবারে 

পিং হাজির হলে ৭ শতের উপর 


আরও ২ শতপ্রাপ্ত হন। 


৬৮ আগওরতজেব £ তার চরিত্র-বিচাক 


এই তালিকার আরও কয়টি বিষয় লক্ষণীয় । সর্বাগ্রে লক্ষ্য করবার বিষয় 
এই যে, উদয়গুরের মহারানার পুর ও ভ্রাতাও এই তালিকায় ম্বান পেয়েছে । 
তদপেক্ষাও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শিবাজীর কতিপয় প্েহভাজন ও আত্মীর়* 
গ্বজনের নামও এতে পাওয়৷ যাচ্ছে । ইতিহাস পাঠ করান, বুঝতে পারবেন বে, 
এ*র! শুধুনাম মাত্র পদধারী ছিলেন না। বরং মরণপণ করে বুদ্ধ করতেন। 
এদের মধ্যে সকল রকম পদের লোকই ছিলেন । অর্থাৎ সৈন্ত বিভাগেরও ছিলেন, 
শাসন বিভাগেরও ছিলেন। চিন্তা করে দেখুন, সৈশ্গদলের নেতৃত্ব, কেল্লার 
কেচ্গাদারী, জেলাসমূহের নাজেমের পদ ও ফৌজদারী ইত্যাদি অপেক্ষা অধিকতর 
দায়িত্বপর্ণ ও নির্ভরশীল পদ আর কি হতে পারে? অথচ এ সমস্ত দায়িত্বশীল 
পদে হিক্ষুরা অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সমুদয় ঘটনাবলীর পর্যালোচনার পর 
লেনপুল সাহেবের বাণীর প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত করুন, তিনি বলেন, 
“রাজপৃতগণ আলমগীরের সাহাব্যকপ্নে একটা অন্গুলি প্রদর্শন করতেও ইচ্ছা 


করেনি ।”” 


জিজিয়৷ প্রতত'ন 


যেহেতু জনসাধারণ জিজিয়ার প্রকৃত ও অন্তনিহিত উদ্দেশ্য অবগত 
নন, সেহেতু আলমগীরের প্রতি এই দোষ আরোপ কর! হয়ে থাকে । জিজিয়া 
সম্পর্কে আমি একখান স্বতগ্ৰ গ্র্থ রচনা করে তাতে বিস্তারিত আলোচন। 
করেছি। ইংরেজীতে তার অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। তা পাঠ করলে 
বুঝতে পার! যাবে যে, জিঙ্গিয়। কোন অপ্রিয় বন্ত নয়। বয়ং অমুসলমানদের 
জন্য কল্যাণকর । তবু অস্বীকার করে লাভ নেই যে, হিন্দুগণ এতে মনঃক্ষু্ন । 
কারণ, দীর্ঘকাল ধরে ষে কর রহিত হয়ে গিয়েছিল পুনরায় তার প্রবর্তন কি করে, 


ভারা পছন্দ করতে পারে? 


মেল্লা অনুষ্ঠানাদি বন্ধকরণ 


স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে, আলমগীর একজন নিতান্ত নীরস লোক 
ছিলেন। মেলা, নৃতাগীত, বাস, শরাব ও কবাব এবং সমণ্ত আনুষ্ঠানিকতা 
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ও বাহ্যাড়ন্বরের প্রতি ম্বাভাবিকভাবেই তার ঘ্বণা ছিল। তিনি জানতেন বে, 
এই সকল কারণে নৈতিক চগ্লিত্রের উপর অতান্ত অশুভ প্রতিক্রিয়া ঘটে। 
গৃহবিবাদের হাত থেকে মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এদিকে মনোনিবেশ 
করলেন। 
ততসুরী ছুলতানদের প্রচলিত আইনানুসারে বিখ্যাত গায়কগণ রাজ- 
দরবারে চাকুরী লাভ করতেন। বাদশাও চিন্তবিনোদন হেতু প্রত/হ একট। নির্দিষ্ট 
সময় এ আমোদে বায় করতেন। অনুরূপভাবে লরবারে কবি ও জেযাতিষীগণও 
চাকুরী করতেন । ১১৭৮ হিজরীতে আলমগীর এক আদেশ জারি করলেন যে, 
গ্রারকগখ দরবারে যোগ দিতে পারবেন, কিন্ত গাইতে পারবেন না। এরপর 
গানবাপ্ত একদম বদ্ধ করে দিলেন। সভা-কবির পদ লোপ করে দিলেন 
এবং জেযাতিষীদেরও বিদায় করে দিলেন। দরবারে আদাব ও কুণিশের 
যে প্রথা ছিল, তা রহিত করে দিলেন। পূর্ববতী বাদশাহগণ ঝরকার বসে 
প্রজাহুন্দকে দর্শন দান করতেন। এর ফলে একটা খাস দর্শনী-দলের স্ট 
হয়েছিল। তারা রাজদর্শন ব্যতিরেকে আদে। পানাহার করত না॥। লনা 
পরিচালনার পক্ষে যদিও এই প্রথা মঙগলকর ছিল, তবু তিনি এর উচ্ছেদ 
সাধন করলেন । পবিত্র মহরপ্পম উপলক্ষে তাবুত বের করা হত ; কিন্ত ১০৭৯ 
হিজরী সনে বুরহানপুরে এই তাবুত বের করা হয়। ফলে দুটে। দলের মধ্যে 
ঘর্ধ বেধে এক গুরুতর পরিস্থিতির উত্তব হয়। পরিণামে বিরাট হত্যাকাণ্ড 
সংঘচত হয় । এ সংবাদ শুনে সম্রাট এক আদেশ স্বারা তাবুত বের করা অতঃপর 
নিষিদ্ধ করে দিলেন । (খাফী খা! এ ঘটনাকে বিস্তুতভাবে লিখেছেন, পৃঃ ২১৩- 
২১৪)। এই হট্ুগোলে হিচ্ছুদের মেল৷ ইত্যাদিও বন্ধ করে দিলেন। কিন্ত 
বিদ্বেষদুষ্ট এতিহাসিকের দল প্রচার করে বসলেন যে, তিনি সাম্প্রদায়িক দৃর্টিভঙ্গি 
নিয়েই এক্সপ করেরেছেন। 


শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমুহ বন্ধ করে দেওয়া 


ইরানী এতিহাসিকের। ধারা আলমগীরের প্রত্যেকটা! কাজেই দোষ 
খরে থাকেন, তার। বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলোকেও সাধারণ পর্যায়ে দেখাতে 
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অভ্যন্ত। আপনার! ইতিপূর্বে পাঠ করে এসেছেন যে, শাজাহানের রাজত্ব" 
কালে হিন্দু জনসাধারণ মুসলমানদের উপর সাম্প্রদায়িক অত্যাচার শুরু 
করে দিয়েছিল। বিশেষতঃ দারাশেকোর কার্যপদ্ধতি তাদের সাহস আরও 
বাড়িয়ে ছিয়েছিল। তাদের পাঠশালা সমূহে পর্যন্ত মুসলমান শিশুদেরকে তাদের 
ধীর বিষ্ভা শিক্ষা দিত॥ অধিকন্ত এমন উৎসাহ দান করত যে, দুর-দূরাস্তর 
থেকে মুসলমানগণ তাদের মাদ্রাসায় ও পাঠশালায় বিস্তার্জন করতে আসত। 
এই ধরনের বিষ্ভালয়গুলোই আলমগীর বন্ধ করে দিয়েছিলেন । অথচ, বিহ্বেষ- 
ভাবাপন্ন এতিহা সিকগণ লিখে গেছেন যে, তিনি হিন্দুদের সমস্ত শিক্ষালয় ও 
উপাসনালয়গুলোই ভেঙ্গে দিয়েছিলেন । তবু তাদেরই লেখার মধ্যে প্রকৃত 
তথোর সন্ধান পাওয়া যায় । “মাসেরে আলমগীরি'তে এই ঘটনাটাতে লেখা 
হয়েছে £ 
“ধর্মপ্রাণ সম্গাট জানতে পারলেন যে, থাটা ও মুলতান বায় বিশেষতঃ 
বেনারসে মিথ্যাচারী ব্রাক্মণের দল অলীক গ্র্থাদি স্ুলমমূহে পড়াতে লেগে 
গিয়েছে । হিন্দু ও মুসলিম বিষ্তার্থীরা বহু দৃরবতাঁ পথ অতিক্রম করে 
উত্ত অভিশপ্ত বিস্তা অর্জনকল্পে এ ভ্র্টদলের নিকট আগমন করে ॥। জুতরাং 
সমভ্ত সুবার শাসনকর্তাদের নিকট আদেশ প্রেরণ করা হল যে, তীরা 
যেন এ বেদীনদের বিদ্ভালয় ও উপাসনালয়গুলে। স্বহস্তে ভেঙ্গে দেন এবং 
বিধমাঁদের শিক্ষা-্দীক্ষা ও কুফরী চালচলন সত্যি সত্যি উচ্ছেদ করেন।"" 
(পৃঃ ৮১)। 
উজ্ঞ বিবৃতি থেকেই বুঝতে পাঞ্ক। ধাবে যে, কি কি কারণে এই আদেশ 
দেওয়। হয়েছিল এবং এর উদ্দেশ্য কি ছিল। কিন্ত পরিতাপের বিষয়, ছিংনুক 
ধতিহাসিকরা! এই বিশেষ আদেশটাকে সাধারণ আদেশের পর্যায়ে প্রচার 
করেছেন। অবশ্য এট! তাদের চিরস্তরন অভ্যাস । পূর্বেই বর্ণন৷ কর। হয়েছে যে, 
আলমগীর কতিপয় বিশেষ বিশেষ চাকুরী হিন্দুদের জন্ত নিষিদ্ধ করে দিয়ে 
ছিলেন। অথচ এট এঁতিহাশিক প্রবর বলছেন যে, শিক্ষিত হিন্ু মাত্রেই বঞ্চিত 
হয়েছিল। যেমন, তিনি তীর গ্রন্থের পরিশিষ্টে লিখেছেন, “হিন্দু শিক্ষিভগণ 
একঘম চাকুরী থেকে বঞ্চিত ছিল।”' ( পৃঃ ৫২৮)। পরবতী এঁতিহাসিকেরা 
জবন্ত একথ। বিশ্বাস করেননি । খাফী খা যদিও আলমনীরের হিশ্ু"বিরোধী 
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নির্দেশগুলোকে প্রাণ খুলে লিখেছেন, কিন্ত এ বিষর়টার কোনই আলোচন। 
করেননি । 


মুতি ভঙ্গ করা! 


আলমগ'রের প্রতি আরোপিত কলঙ্কতালিকায় এটাই সবচেয়ে বড় 
বড় অক্ষরে ছাপা হয়ে থাকে। এতে সন্দেহ নেই যে, আলমগীর বদি 
শাস্তি স্বাপিত অবস্থায় আপন প্রজাবন্দের উপাসনালয় ধ্বংস করে থাকেন, 
তা' হলে তিনি ইসলামের মূল শিক্ষাই বুঝতে পারেননি । খুলাফায়ে রাশেদীন 
অপেক্ষা দ্বীনে ইসলামের কে আর বড় পৃঠপোষক হতে পারেন? তারা শত শত 
শহর জয় করেছেন, পৃথিবীর বিরাট বিরাট রাজ্য তাদের করতলগত ছয্নেছে। 
তাদের জীবনী ও বুদ্ধ যাহার প্রতিটি ঘটনার প্রত্যেকটা হরফ পর্যন্ত ইসলামী 
ইতিহাপে লিপিবদ্ধ রয়েছে । অথচ এদন একটা ঘটনারও উল্লেখ নেই যে, 
কোথায়ও কে'ন মন্দি। বা উপাসনালয়ে একটু ধাক্কা পর্যন্ত লেগোছ। যাহোক, 
এ বিষয়টা আমি *হকুকুজ্ছিন্িয়িণ গ্রঙ্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। 
আলমগীর বদি এ সবের অন্তথ! কিছু করে থাকেন তা'হলে নিশ্চই তিনি 
এই বিশেষ ব্যাপারে ইসলামের যোগ্য প্রতিনিধি নন। কিন্ত আমাদের 
গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে যে, আসলে ব্যাপারটা কি। লোকে 
বর্তধান যুগের সভ্যতার ও চালচলনের আলোকে অতীতকে বিচার করে 
স্বভাবতঃ ভুল করে থাকে । অথচ আজকাল ধর্ম ও রাজনীতি ভিন্ন ভিঙ্গ 
বিষয়। ইংরেজ সরকার নিঃসঙ্কোচে এর অনুমতি প্রধান করে থাকেন যে, 
বার ইচ্ছা মঞ্চে দাড়িয়ে শ্বয়ং সরকার যে ধর্মাবলম্বী সেই খ্রীস্টান ধর্মের বিরুদ্ধেও 
প্রশ্ন ও সমালোচনা করতে পারে এবং মানুষকে স্বধর্ণে আনয়ন করতে পারে। 
কিন্ত সেই ইংরেজ সরকার এটা কখনই শ্বীকার করবে না যে, কোন ব্যক্তি 
জনসভায় এ সরকারের রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং জন- 
সাধারণকে সরকারের বিকুদ্ধাচরণকল্ে শ্বমতাবলম্বী করে তুলে । আজ মুসল- 
মানদের মসজিদ ও হিচ্কুদের শিবালয়ের কোন রারীর প্রতিক্রিয়া নেই । কিন্ত 
প্রামঈনকালে এই সকল ম্বানই বিদ্রোহ ও সংঘর্ষের কেন্রস্বল ছিল । তখন 
এমন ছিল যে, হিন্দু ও মুসলমান যখনই যে সুযোগ্ধ পেত, একে-অপরের 
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উপসনালয়ের প্রতি আঘাত হানত । সুতরাং হিন্কু রাজাগণ বথনই শভিশালী 
হয়ে উঠেছে তখনই মসজ্িদগুলি ভেঙ্গে ধূলিনাং করেছে-_-এ ধরনের ঘটনাপ্বাজি 
হার] ইতিহাসের পৃষ্টা পরিপূর্ণ । 
দাক্ষিণাতোর আলী আদেল শাহ বিজানগদের রাজ। র্ামরাজকে ৯৭৬ 
হিজরীতে নিজাম শাহ বাহরীর বিরুদ্ধে বুদ্ধ-বাত্রার জন্ত দ্বীর সাহাবযার্থ 
আহবান করেছিলেন । কিন্তু রামরাজ সাহাষ্য করতে এসে স্বয়ং আদিল 
শাহের রাজের সনক্ত মসজিদগুলে। পুড়িয়ে দিয়েছিলেন । 
'তারিখে ফেরম্ম ভা'য় লিখিত আছে £ 
আলী আদিল শাহ হিজরীব ১৭৬ সালে রামরাজকে স্বীয় সাহাব্যার্থ 
ডেকে আনলেন? তার সঙ্গে পরানর্শ করে প্রয়োজন বোধে যখন তিনি 
(আলী আদেল শাহ) আহমদ নগরে আত্মগোপন করলেন তখন পুরনা৷ 
থেকে খবীর পর্ধস্ত এবং আহমদ নগর থেকে দৌলতাবাদ পর্বস্ত কোথায়ও 
বসবাসের কোন চিহ্ন রইল ন:। বিজানগরের হিন্ুগণ যারা দীর্ঘক'ল 
ধরে এরূপ সুধোগের অপেক্ষা করছিল, অত্যাচারের হস্ত প্রসারিত করে 
সমস্ত মসজিদ ও কোবুজান শরীফ পুড়িয়ে ফেলল ।” তারিখে ফেরেশত', 
নলকিশোর ছাপ, ২য় খণ্ড, পুঃ, ৩৬) । 


উক্ত এ্তিহাসিক সহোদয় এই ঘটনাট। অঙ্ট এক স্থানে আরও বিস্তারিত" 
ভাবে লিখেছেন ॥ অর্থাৎ আলী অ-তদল শাহ বামরাজকে স্বীয় সাহায্যর্থ 
এই শর্তে ডেকেছিলেন যে, অমুদলমানগণ যেন মসজিদ ইত্যাদির অবমাননা 
না করে। তা" সত্তেও তারা তার উপ্ট। করেছে । তাঞ ইতিহাসের মুল ভাষা 
নিম্নরূপ 5 
“নেজাম শাহ বাহরীর সঙ্গে যুদ্ধে বিরত হয়ে পড়ায় আলী আদেল শহ 
প্রথমবার বখন অনন্তোপায়ে রামরাজকে সাহাষে!র জন্ত ডাকলেন, তথন 
তাদের নধ্যে শর্ত ধার্ধ ছল এই যে, বিজ্ঞানগরের হিন্দুগণ সাম্প্রদায়িক 
শক্রতাহেতু মুসলমানদের প্রাণহানিকর, লুটপাট ও গ্রেপ্তারমূলক কোন 
কাজ করবে ন! এবং মসজিদগুলোর কোন ক্ষতি করবে না । কিন্তু কার্যতঃ 
তারা এর বিপরীত বাবহায প্রদর্শন করেছিল । পাষণ্ড কাফেরগণ আহমদ 
নগরের মসজিদগুলে। ধ্বংস, মুদলগানদের উপর অত্যাচার এবং তাদের 
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মান'ইজ্জ্রত বিনষ্ট করতে চেষ্টার কোন ক্রটি করেনি । এও জানা গেছে 
যে, তারা মসজিদে প্রবেশ করে প্রতিম। পূজা করত ও বাস্থ বাজিয়ে গান 
গাইত।” (২য় খণ্ড, পুঃ ২৭)। 
এই ধরনের বহু ঘটন! বিস্তমান, যার বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। 
আপনারা পূর্বেই জানতে পেরেছেন বে, হিন্দুরা আলমগীরের রাজদ্বলাভের 
পূর্বে কিরূপ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল ॥ তিনি খন তাদের অত্যাচার বন্ধ 
করতে উদ্যত হলেন, তখন তাদের মধো। সর্বব্র বিদ্রোহ দেখা দিল । ১০৮১ 
হিজরীর জিলকদ মাসে তীর রাজ্যাঠিষেকের হ্বাদশ বধে' আলষগীর যখন 
অবগত হুতে পারলেন যে, হিচ্ষুর! মুসলমান শিশুদেরকে তাদের সা ক্প্রদায়িক 
বিদ্যা শিক্ষা! দিচ্ছে, তিনি তা বন্ধ করে দেবার আদেশ দিলেন । এই ঘটনার 
মাত্র মাসখানেক পর নথুরা অঞ্চলে হিন্ষুরা বিদ্রোহ শুরু করে দিল । এ্রী বিদ্রোহ 
দমনকয়ে আবদুমবী খা মথুরার ফোঁজদার নিযুক্ত হলেন ও নিহত হলেন (মাসেরে 
আলমগ্ীরি)। এরই নিকটবর্তী কোন এক সময়ে অর্থাং ১০৮ হিজরী সালে 
বেনারসের মন্দির, কাশীনাথ ও সুরার সেই মন্দির ঘ' আবুল ফজলের লু্ভিত 
ধনে নরসিং দেব নির্মাণ করেছিল তা ভেঙ্গে দেয়া হল। এরপর উদর়পুর ইতযানি 
স্বানগুলোর মন্দিরসধূহের উপর হস্তক্ষেপ কর! হ'ল। 


ইরানী বিরোধীদলীয় এঁতিহাসিকদের কি উদ্দেশ্ত ছিল বে তারা মন্দির 
খবংসের কারণগুলো আবি্ষার করতে বসেছেন? নিয়লিখিত ঘটনাবলী আনঙ্জও 
সর্বজনবিদিত। এইগুলোকে দার্শনিক ভিত্তিতে স্ছিত করুন, তাহলে প্রকত 
তথ্য পরিফা।র বের হয়ে আসবে £ 


(১) শা'জাহানের রাজত্বকালের এম বর্ষ পর্ষস্ত হিন্দুর! এত প্রবল ছিল যে, 
মসজিদগুলোকে ভেঙ্গে নিজেদের বসবাসের কাজে ব্যবহার করত 
এবং মুসলিম ভদ্রমহিলাদের বলপূর্বক ঘরে আটকে রেখে বিয়ে করত । 

(২) দাক্সাশেকো' বিনি শা'জাহানের জীবনের শেষভাগে সান্াজোর কর্তা 
হয়ে পড়েছিলেন, তিনি আপাদমন্তক হিচ্ছৃভাবাপনন ছিলেন। 

(৩) আলমগীরের দ্বাদশ বধ রাজদ্বকাল পর্যন্ত হিন্দুদের অবস্থা এমন 
ছিল ধে, তার! প্রকাশাভাবে মুসলমানদেরকে তাদের সাক্্দদায়িক 
বিদ্তা শিক্ষা দিত । 


ণ9 আওরঙ্গজেব £ তার চন্নিব্র-বিচার 


(8) আলমগীর যখন এই শিক্ষা বন্ধ করে দিতে প্রস্তুত ছলেন, তখন 
হিন্দুদের ভিতরে বিদ্রোহ শুরু হল। 

১০৮৯ হিজরী মোতাবেক আলমগীরের ছাদশ অভিষেক বষে 
খান্দেলার রাজপুতেরা বিদ্রোহ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে সৈক্গ 
প্রেরণ কর' হয় ও সেখানকার মন্দির ভেজে দেওয়? হয়। এ 
বংসরেই স্বসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে এবং যৌধপুর 
ও উদয়পুর রাজাছয় তার কেন্দে পরিণত হয়। 


(&) এই কারণেই আলমগীর যোৌধপুর ও উদয়পূরের বিরুদ্ধে সৈচ্ঠ প্রেরণ 
করেন এবং সেখানকার মন্দিরগুলে। বিধ্বস্ত করে ফেলেন । 
যতগুলো মন্দির ভেঙ্গে দেওয়। হয়েছিল তা সমন্তই এ সকল জারগার 
মন্দির ছিল, যে সকলজারগায় বিদ্রোহ অত্যন্ত প্রবল আকারে দেখ! দিয়েছিল । 
আলমগীর দীর্ঘ ২৫ বংসর কাল দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করেছিলেন । 
ওখানকার রাজাগুলোতে হাজার হাঞ্জার মন্দির ছিল। কিন্তু কোন ইতিহাসে 
ৃণাক্ষরেও উল্লেখ নেই ষে* সে-দেশের কোন একটা মন্দিরও তিনি স্পর্শ 
করেছেন। আলোয়ারার বিখ্যাত মন্দিরে শত শত প্রতিমূতি ও প্রতিমা 
রয়েছে । এই আলোয়ারার দুই মাইলের মধোই আলমগীর চিরশয্যায় 
শায়িত বয়েছেন। বড় বড় অলি-আউলিয়াদের মাজারও এখানে অবস্থিত, 
ধার! আলমগীরের বহু পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন। কিন্তু তা সত্তেও 
এ সকল প্রতিমা ও প্রতিমু্তি অস্ভাবধি সেখানে বিস্তমান আছে। “মাসেরে 
আলমগীরি'র গ্রন্থকার ধিনি স্বয়ং আলমগীরের একজন কর্নচারী ছিলেন, তিনি 
মন্দির ভাঙার বর্ণনায় আনন্দ বোধ করতেন ও উল্লাসের সঙ্গে বর্ণনা করতেন, 
তিনিই কিন্ত আলোয়ারারু বর্ণনা উচ্ছুসিত প্রশংসার সঙ্গে করেছেন। তিনি 
এর শেষের দিকে লিখেছেন £ 
«এট] একট চমংকান্ধ ও মনোহর ভ্রণস্বল। স্বচক্ষে দর্শন কর! ব্যতীত 
এর প্রকৃত বর্ণন' প্রদান করা লেখনীর পক্ষে সম্ভবপর নর । কাগজের 
পৃষ্ঠায় কাইাতক লিখে শেষ করা যেতে পারে?" (পৃঃ ২০৮)। 
ইউরোপীয় ও হিম্বু এতিহাসিকের দল বলেন যে, আলমত্বীর মন্দির 
ধ্বংম করেছিলেন বলেই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্ত সত বথা এই যে, 
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বিল্োহ সংঘঠিত হয়েছিল বলেই মন্দির ধ্বংস কর হয়েছিল । আলমগীরের, 
মন্দির ধংস কর" ও ব্লকমই ছিল ধেমন নাকি আধুনিক কালের এই আলোক- 
প্রাপ্ত জামানাতেও মাহদী স্দানীর সমাধি ধ্বংস করে দেওয়' হয়েছে । 


অভিষেকের ৫ম বষে' যখন হিন্দুস্তানে শান্তি প্রুতিঠিত হয়ে গিয়েছিল 
এবং আলমগীর দাক্ষিণাতে চলে গিয়েছিলেন, তখন সেই শান্তিপূর্ণ সময়ে 
মন্দির ভেঙ্গে দেবার একটা! প্রমাণও ইতিহাসের পৃষ্ঠাঃ খুজে পাওয়া যায় না। 
দাক্ষিণাতোর মুসলিন রাজ্যগুলির সঙ্গে অথাৎ গোলকুণ্ড' ও বিজাপুরের সঙ্গে 
অস্্রান্ত রাজোর বিরোধ ছিল । সেইজন্ত কোন মন্দিরের সচ্চেই তারা বিরো ধিতা। 
করেননি! অন্তথায় যদি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষই হত, তঙ্গহলে এখানে তার 
সর্বাপেক্ষা উপযৃজ স্বান ছিল । 

প্রতিপক্ষ দলের মতে, আলমগীর তো বিহেষপরায়ণই ছ্িলেন। কিন্ত 
অত্যন্ত ন্ায়পরারণ ও নিরপেক্ষ বাদশাহ শাজাহানকেও এসতাবস্থায় আলমগীর 
সাঙ্গতে হয়েছিল? “শাজাহান নামা" গ্রন্থে, যা আবদল হামিদ লাছোরী 
স্বরং শাজাহানের তত্বাবধানে লিখেছেন, তাতে এই ঘটনা নিয়ক্মপ বণিত 


হয়েছে £ 
“ইতিপূর্বে খন সম্জাটের গোচরীভূত হয়েছিল যে, মরছম সম্রাটের 


(জাহাজীরের ) রাজত্বকালে কুফরী ও গুমরাহীর উৎপত্তিস্থল এবং ধ্বংস 
ও বিনাশের পথপ্রদর্শনকারী বেনারসে বভ মন্দির নিমিত ছতে গিয়ে 
এখনও অসমাপ্র রয়ে গিয়েছে । কিন্ত বছ ধনাঢ্য অসভা বিধর্মী এগুলো 
সম্গাপ্ত করে দেবার ইচ্ছ। প্রকাশ করছে । সেমতাবদ্বায় ধর্মপ্রাণ শাহানশাহ 
ছকুম প্রদান করেছিলেন যে, বেনারসেই হোক বা সাগ্াজোর অন্ত কোন 
স্বানেই হোক, যেখানেই নতুন মন্দির শ্বাপিত হতে যাবে সেগুলো ভেঙে 
দেওয়। ছবে। সুবায়ে এলাহাবাদের জনৈক ইতিহাস লেখকের লিখিত 
বিবৃতি মতে জানা গিয়েছে যে, একমাত্র বেনারসের ভূখত্েই ৭৪ট। মন্দির 
ভুলুচিত হয়েছিল ।” (শাজাহান নামা, কলিকাতার ছাপা, ১ম খণ্ড, পৃঃ 
৪৬২, শাজাহানের ৬ষ্ঠ অভিষেক বষে'র কাহিনী) । 


শাজাহান কোন গক্ষপাতদু্ট বাদশাহ ছিলেন না। কিন্ত তিনি 
বুঝতে পেরেছিলেন বে, এত অধিক সংখার নতুন নতুন মন্দির বিনানু্তিতে 
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নিনাথ করতে দেওয়া এ পর্যায়ভুক্ত হতে চলেছে, যাতে হিন্দুরা মসজিদ ও 
ইসলামী উপাসনালরগুলোকে মন্দিরে রূপান্তপ্িত করতে সাহস করছে । 
এ কারণেই তিনি নবনিমিত মন্দিরগুলে। ভেগে দিয়ে ছিন্যুদের রাস্ত্ীয় ক্ষঙ্তার 
সূলোচ্ছেদ করেছিলেন) আলমগীরও তাই করেছেন, বরং তদপেক্চ। কিছু 
কমই করেছেন ॥। তিনি বেনারসের মাত্র একটা এবং মণুরার সেই এন্দিরটা 
ভেন্নে দিয়েছিলেন যা মুনদলমানদের অথেই নিনিত হয়েছিল ॥ এই যদি অপন্ধাধ 
হর, তাহলে এ অপরাধের হাত থেকে আলমগীরকে রক্ষা করে কোন 


উপ্যার নেই । 


আওরঙ্গজেব আলমগীর 
পিতা ও ভ্রাতাগণের সমস্যাবলী 


আলমগীরের প্রতি আরোপিত কলঙ্কের এটাই সর্বশেষ তালিকা। কিন্ত 
এটাই তার শুভ্র বসনাঞ্চলের সর্বাপেক্ষা! কুৎংসিৎ কলহ্-কালিম।। অন্তান্ত 
কলস্ক সম্পর্কে আলমগীরের হিতৈষী বাজি বলতে পারেন, (১) পররাজ্য 
অধিকার করাই যদি অপরাধ হয়, তা"হলে আলেকজাও্ডার ও নেপোললিয়ানকেই 
অপরাধীদের প্রথম সারিতে দাঁড় করানো উচিত, (২) মারহাট্রাদের বিদ্রোহ 
দমন করাই যদি অপরাধ হর, তাহলে দ্বিতীয় তৈমুর ছাহেব কেরানে সানি) 
শাজাহা'নই প্রথম অপরাধী, (৩) রাজপুত রাজ।গুলোর বিরুছে সৈন্ প্রেরণ 
করাই বদি দূষণীর হয়, তাহলে দোষের তালিকার মহান আকবরের নামই 
শীর্ষস্থানে লিখিত হওয়া উচিত। কারণ ইনিই সর্বপ্রথম জয়পুর জয়ের সক্লপ 
করেন এবং যতদিন পর্যস্ত রাজকন্ঞাগণ তৈমুরী হেরেষে প্রবেশ না করেছিল, 
ভতঙ্দিন তিনি এই সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হননি । 

ছিন্ুদেরকে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ পদাদিতে অধিষিত না করাই যদি অবিচার 
হর তাহলে ইউরোপ সম্পর্কে কি মন্তধ্য করা যেতে পারে, ধারা অদ্ভাবধি 
স্বজাতি ব/তীত অন্ত কাউকেই মনতরীত্বের বা সেনাপতিদ্বের আসন প্রদান করেননি ? 
পক্ষান্তরে, আলমগীরের হিতৈষী প্রবর এই সকল প্রশ্নেরই বা কি উত্তর 
দিতে পারেন, (ক) আলমগীরের বসনাঞ্চলে ভ্রাতৃহত্যার রক্তচিহ নেই কি? 
€খ) নির্যাতিত বাক্তিদের মধ্যে শ্বয়ং তার মহান পিতা শাজাহান বন্দীশালার 
দুর্ভোগ ভোগ ধরেন নেই কি? নিশ্চয়ই আমাকে স্থির মন্তিষ্ে এবং নিরপেক্ষ 
নীভিতে এই সকল অপরাধের সন্ধান নিতে হবে । কিস্ত বিশেষ লক্ষ্য রাখতে 
হবে ঘে' বিচারের পাল্লা যেন কোন পক্ষেই ঝুকে না পড়ে। 

আলমগীরের জীবনী সম্পর্কে আজ বহবিধ গ্রন্থ বিমান ।॥ কিন্তু এতি- 
হাসিক নীতির ঘৃষটিভজি নিয়ে আমাকে এ সকল গ্রথের উপর নির্ভর কয়তে 


৭৮ 
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হবে, যেওলো আলমগীরের জীবদ্দশাতেই লিখিত হয়েছে। এই ধরনের 
ইতিহাসের একটা তালিক। নিয়ে দেওয়। হল । 
১1 'আলবৰগীর নামা, কাজেন শিরাজী প্রণীত । এতে প্রথম থেকে 


৬ 


৪ 


ঙ 


১০ বংসরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে । এর মুসাবিদ। শ্বয়ং আজম- 
গীরকে দেখিয়ে নেওয়া হত। 

'সানেরে আলমগীরি', মন্তায়েদ খা কৃত। ইনি আলমগীরের একজন 
কর্মচারী ছিলেন। কিন্ত তিনি প্রথম দশ বধংসরের ইতিহাস শুধু 
আলমগীর নামার বর্ণনা! সুত্রেই পিখেছেন এবং এটাই সংক্ষিণ্ত 
আকারে তুলে ধরেছেন। 

“মুনতাখাবুলেবাব' খাফী খা কৃত। তার পিত। আলমগীরের সৈন্- 
দলভুক্। ছিলেন। স্বয়ং খাফী খাও শেষের দিকে আলমগীরের 
অফিপিয়াল শ্রেণীভুজ্ঞ হয়ে পড়েছিলেন। এই গ্রগ্থথানা আলমগীরের 
স্তর দশ বংসর পর লিখিত হয়েছে। (উজ্ভ তিনখানা গ্রন্ই 
কলকাতায় মুদ্রিত হয়েছে )। 

য়াকেয়াতে আলগগীরি', আকেল খু প্রণীত । ইনি আলঙ্গগীরের 
ওমরাহগণের অন্তত ছিলেন ॥ এই গ্র্থথানা বদিও আলমগীবের 
জীবঙ্ছশ্রাতেই লিখিত হয়েছে, কিন্ত তা গোপনে এবং তার অজ্ঞাতে 
হয়েছে । খাফী খা-ই একথা বলেছেন। লেখক নিতান্ত বেপরোগ্না- 
ভাবে খোলাখুলি সমস্ত ইতিহাস লিখেছেন। 

“সফর নামা", ডাঃ বানিয়ার প্রণীত । তিনি ভার স্বচক্ষে দেখা 
ঘটনাবলী লিপিবন্ধ করেছেন। 

'ফাইয়াজুল কাওয়ানিন'। এতে হিহ্দুম্তান ও ইরানের সুলতানগণ 
এবং মির্জা মুরাদ শুজা, আলমগীর ও তৈমুন্ধী উমারাগণের চিঠিপত্রাদি 
আছে। এগুলে। মির্জ। মুরাদের এ সময়ের চিঠিপত্র, যখন তিনি 
আলমগীরের সঙ্গে মিলিতভাবে দারাশেকোর বিরদ্ধে বুহ্ধ-যাবার 
আয়োজন করছিলেন ॥ এই সকল পত্র ও ফরমান ১১৩৪ হিজরী, 
সালে মোল্লা ফাইয়াজ সংগ্রহ করেছিলেন । এর পাগুপিপি আমার 
বন্ধ নওয়াব হাসান আলী খার লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে । 
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এর মধ্য প্রথম ও ঘিতীয় গ্র্থে বদিও বিস্তারিত ইতিহাস বণিত আছে 
এবং আলমগীরের অনুকূলে ওগুলো! অধিকতর প্রয়োজপাঁর ; কিন্ত তথাপি 
ও থেকে আনি ইতিহাসের তুত্র গ্রহণ করতে পারিনে। কারণ, 'আলমগীর- 
নামা” বদ্দিও প্রায় আলঙ্গগীরেরই রচিত এবং মাসেরের এ অংশটুকু, ধাতে 
বিতর্কমূলক ঘটনাপশুহ ররেছে তা খোদ 'আলমগীর নামা" থেকেই সংগৃহীত 
হয়েছে । উল্লিখিত প্রচ্থগুলে৷ থেকে আমি শুধু এঁ সকল ব্যাপারে সুত্র গ্রহণ করব 
যেক্ষেত্রে অগ্তান্ত এতিহাসিকেরাও তাদের সাথে একঙত। শিরা ও ছুল্সীদের 
বিভেদ স্যটি কর। আমার নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় । জাতির এ সকলশব্রকে 
আমি অতিশয় নীচ প্রকৃতির মনে করি, ধার মুসলিম দলগুলোর পরস্পরের 
মধে। তিজতা। হাটু করে। এমনকি অনেকে একে জীবিকা উপার্জনের উপান্ন- 
রূপেও গ্রহণ করেছে। কিন্ত এঁতিহাসিকতার কর্তব্যবোধে আম্নি লিখতে 
বাধ্য হস্থি যে, আলমগীর সুঙ্গী ছিলেন, পক্ষান্তরে তার সমস্ত জীবনী লেখক- 
গণই যখা, নেয়ামত খা, কাজেম শিরাজী, আকেল খা ও খাফী খা, সকলেই 
শিরা ছিলেন । এসব বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, এ সকল এঁতিহাসিকদের 
বর্ণনা দলগত প্রার্থক্যের হেতু বিশ্বাসযোগ্য নয় । বরং উদ্দেশা এই যে দলীয় 
পার্থক্দত্ প্রতিক্রিয়। এশীর এঁতিহা সিকদের মনেন্ উপর আপনা-.আপনি এসে 
পড়ে । আসল কথা হল, ইউরোপের এতিহাসিকরাও এ গতিক্রিয়ার দায় থেকে 
মুক্ত নন। তফাত শুধু এইটুকু যে, ইউরোপীয় লেখকেন্ন পক্ষপাতিত্বমূলক 
বর্ণনাঙুলে। যেরূপ নিপুণ তুলিতে এ কে দিতে পারেন, এশীরর। তা পারেন না। 


শাজাহানকে বন্দী কর। 


শাজাহানকে বনী করার ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে দোষারোপ এমনই 
এএকট। সতরুদ্বপূর্ণ বিষয় যে, এর জন্ত একট! পৃথক ও বিশেষ অধ্যায় রচন' 
কর] উচিত ছিল। কিন্ত এই প্রশ্নট! দারাশেকোর ঘটনাবলীর সঙ্গে এমন 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, একট অপরট1 থেকে বিহ্থিষ্ন হতে পারে না। 

দারাশেকো শাজাহানের জোষ্ঠ পুর ও সধাপেক্ষ। প্রি পুত্র ছিলেন । 
€ধারাবাহিকতাবে এ সমস্ত ঘটন! খাফী খা থেকে গৃহীত)। হিজরীর ১০৬৭ 
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সালের এই জিলহজ তারিখে শা'জাহান বছমুত্র রোগে আকান হয়ে রাজ- 
কার্ষ পরিচালনায় অপারগ হয়ে পড়লেন! মুবোগ বুঝে দারাশেকো রাজোর, 
বয় ম্বহন্তে ধারণ করলেন। এরপর প্রথমেই তিনি মির্জা মুরাদ, শুজা ও 
আলমগীরের দূতদের নিকট থেকে, ধারা দরবারে অবস্থান করতেন, মুচলেকা 
গ্রহণ কণ্মলেন যেন তারা দরবারের কোন খবর বাইরে পান্তাতে না পারেন। 
সঙ্গে সঙ্গে বাংল।, গুজরাট ও দাক্ষিণাতোঃর পথগলোও বন্ধ করে দিলেন, 
যেন পথিকেরা এ সকল পথে চলাফেলা না করে। উদ্দেশ্য ছিল, মুরাদ, শুজা 
ও আলমগীর-ধারা এ সকল স্থবার শাসনকর্তা ছিলেন, তারা যেন রাজধানীর 
কোন সংবাদ অবগ্গত হতে না পারেন। কিন্তু এটা এমন ব্যাপার ছিল ন। 
যে, গোপন করলেই তা গুপ্ত হতে পারে। বরং জঙ্গগ্র দেশে রটে গেল 
এবং সবত্র বিদ্রোহের আগুন অলে উঠল । সবপ্রথম শুর্জা, ধিনি দারাশেকোর 
অনুজ্জ এবং আলমগীরের অগ্রজ ছিলেন তিনি ৰাংলাদেশে আপনাকে বাদশাহ 
বলে ঘোষণা করলেন । অনুরূপভাবে গুজরাটের আহযেদাবাদে মুরাদ নিজ নামে 
আনুষ্ঠানিকভাবে মুন্রু। ও খুব! প্রচলন করলেন ॥ কিন্তু আলমগীর এক্ষেত্রে 
কোনন্রপ স্বেচ্ছাচারিতা৷ প্রদর্শন করেননি । এ সময়ে তিনি শাজাহানের আদেশে 
গুলবার্গার অবরোধ-কার্ষে লিপ্ত ছিলেন। জয় হয় হয়, এমন সময় হঠাৎ 
দারাশেকো শাজাহানের নাম করে এ সমস্ত রাজকর্মচারীদের রাজধানীতে 
ফিরে আসতে নির্দেশ দিলেন, ধারা আলমগীরের গৈস্চদলভুক্ত হয়ে যৃদ্ধে ব্যাপূত 
ছিলেন। অনন্যোপায় হয়ে আলমগীর বিজা পুরাধিপতির নিকট থেকে এক কোটি 
টাকা নজরান! নিয়ে সদ্থি স্বাপন করলেন। ফলে এই অন্িষান অসমাপ্ত রয়ে 
গেল। দারা এই করেই শেষ করেননি, বরং ঈসা বেগকে ধিনি রাজধানীতে 
আলমগীরের দূত ছিলেন, ষ্ভাকে বন্দী করে তার গৃহ বাজেয়াপ্ত করে দিলেন। 
সঙ্গে সঙ্গেই যৌধপুরাধিপতি মহারাজা যশোবস্ত সিংকে সেন্ত ও তোপখানাসহ 
গঞ্জরাট অভিমুখে পান্রিয়ে দিলেন এবং তাকে ৰলে দিলেন যে, আলমগীর 
ওখান থেকে অগ্রসর হইলে ষেন তাকে বাধাদান কর। হয়৷ 

আলমগীর ১০৬৮ হিজরীর ১২ই জন্নাদিউল আভউরাল তারিখে অর্থাং 
শা'জাহানের পীড়িত হবার ওম মাসে বিজাপুর থেকে অগ্রসর হয়ে ২৬শে 
জমাদিউল আউয়াল তারিখে বুরহানপুর এলেন। এখানে একন্লাস কাল অবস্বান 
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করে রাজধানীল্প খবর সংগ্রহ করতে থাকলেন । ইতিপূর্বে মির্জা মুরাদের সঙ্গে 
এই মর্মে একটা চুভি সম্পাদিত হয়েছিল যে, এক নিবিষ্ট স্বানে তার! উভয়ে 
মিলিত হবেন। এই চুজি মোতাবেক ভ্রাতৃদ্ঘয় নর্নদা নদী পার হয়ে দিয়ালপুরে 
একত্রিত ছন। এই সংবাদ শোনা মাত্র মহারাজা ধশোবস্ত পিং (সৈক্জসহ 
অগ্রস্প হলেন এবং আলমগীরের শিবির থেকে মাত্র দেড় মাইল দূরে 
স্বীয় শিবির শ্বাপন করলেন । আলমগীর ভাকার বিখ্যাত কবি কবকালান্ 
্রাক্ণকে রাজার নিকট এই প্রস্তাব দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, তারা শুধু 
শধ্যাগত পিতার দর্শনলাভের জগ্তই যাত্রা করেছেন। গুতরাং তিনি যেন 
তাতে অন্তরায় না ছন। কিন্ত রাজা এতে কর্ণপাত কর.লন না। গুরুতর 
মুগ্ধ সংঘটিত হ'ল। রাজা পরাজিত হয়ে গৃহাভিমুখে পলায়ন কর.লন। 
পলায়নপর র'জা গুহে প্রত্যাবর্তন করলে তার স্ত্রী তাকে প্রত্যাখ্যান বরলেন। 
সার। জীবন তিনি তার স্বামীর সঙ্গে আর কখনও শধ্যা গ্রহণ করেননি । 
তিনি বলেছিলেন, পৃষ্টপ্রদর্শনকারী ব্যক্তি কখনও তার সঙ্গে শধ্যাগ্রহণের উপযুক্ত 
হতে পারে না। অভিনব এই ঘটন! ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকার 
যোগ্য । খোফী খা, য় খণ্ড, পৃঃ ৪২)। 


শা'জাহান আগ্রা থেকে দিলী বাবার পথে যশোবস্ত সিংহের পরাজয়ের 
খবর জানতে পারলেন। আগ্নার আবহাওয়। শাজাহানের পক্ষে বতই অবাঞ্ছিত 
হোক ন! কেন এবং সেজন্ত আগ্রায় ফিরে আসাও যতই অনভিপ্রেত হোক না 
কেন, তিনি তো তখন নামে মাত্র জীবিত ছিলেন। দারাশেকো আবার 
তাকে আগ্রায় ফিরিয়ে নিলেন এবং স্বয়ং ৬০,০০০ (ধাট হাজার) অশ্বারোহী 
সমভিব্যাহারে আলমগীরের বিরুদ্ধে যৃদ্ধযাত্রা করলেন। শাজাহান বার বার 
তাকে বারণ করলেন এবং বুঝালেন যে, তার পক্ষে এ যুদ্ধধাত্রা শুভ নয়, 
তিনি শ্বয়ং গিয়ে এ বিবাদের মীমাংসা করবেন, তদনুসারে সম্মখ-শিবির 
বাইরে স্বাপন করতে তিনি আদেশও দিলেন । কিন্তু দারা শেকো। তাতে সন্বত 
হলেন না। বরং তিনি আগ্র! থেকে রওরানা ছয়ে হিজরীর ১০৬৮ সালে 
ওই শাবান তারিখে সমুগড় নামক স্বানে শিবির স্বাপন করলেন । এইখানেই 
আলমগীর ও মির্জা মুরাঘ সৈম্ভ-সামভ্ুসহ অবস্থান কর়ছিলেন। তুমুল বুদ্ধ 
বংঘ্ত হ'ল। আলঙগীর জয়লাত ফরলেন। মির্জা মুরাদ রণক্ষেত্রে করুণ 


| 
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খত! প্রদর্শন করেছিলেন, বদিও তীর ছাতীর হাওদ। তীরের ঘর! ছেয়ে গিয়ে- 
ছিল এবং নিজেও রজের ধারায় প্লাবিত হয়ে গিয়েছিলেন, তথাপি পাহাড়ের 
সায় অটল থেকে তীরবর্ষণ করছিলেন । এই হাওদাট। ফররুখ শিয়র়ের আমল 
পর্যন্ত স্মতিস্বরূপ দুর্গের ভিতরে রক্ষিত ছিল। যখনই কেউ ওদ্ধত্য প্রকাশ 
করত, আলমগীরের কন্য। বাদশা যেগম তাকে এ হাওদা প্রদর্শন করতেন 
এবং বলতেন ধে, এই হ'ল তৈমুরী বংশের বীরত্বের নমুন! । 

পরাজিত দারাশেকো আগ্রায় পৌঁছে দম ফেললেন । লক্্ায় শাজাহানকে 
আর মুখ দেখাতে পারলেন না। শাজাহান তাকে যুক্তি ও গ্রামের জ্ 
বার বার ডেকে পাঠালেন । কিন্ত তিমি এ রাত্রেই সপরিবার লাহোরের উদ্দেশ্যে 
দিলী রওয়ানা হলেন। (খাফী খা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০)। 

পক্ষান্তরে, আলমগীর ১০৬৮ হিজরী সালে ১৭ই রমজান তারিখে 
শাহজাদা! মোহাম্বদ সুলতানকে শাহী দুর্গ অধিকায় করে নেবার জন্য আগ্রা 
প্রেরণ করলেন এবং শাজাহানের খেদমতে এই নিবেদন জ্ঞাপন করতে বললেন 
যে, তিমি যেন আর দুর্গের বাইরে আসবার চেষ্ট! না করেন। এই হ'ল সর্বশেষ 
টন" যা আলমগীরের উজ্জল নৈতিক চরিত্রের সর্বাপেক্ষা কুংসিং চিত্র । 


গোট। ইতিহাসের এই হল মোটামুটি সারাংশ । এর আদ্যোপান্ত সমস্তই 
খাফী খীর গ্রন্থ থেকে গৃহীত । মূল আলোচনাটার উপসংহার রচনা করবার 
পূর্বে কিছুক্ষণের জন্ত শাজাহান থেকে বিদায় নিয়ে দারাশেকোর তি মনো" 
(মিবেশ করছি । অতীত ঘটনাবলীর মধ্যে দারাশেকোর কার্যাবলী নিয়ক্প £ 


(১) শাজাহান পীড়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মির্ভা মুরাদ, আলমগীর 
এবং শুার প্রতিনিধি, যার] শাজাহানের দরবারে অবস্থান করতেন, 
তাদের নিকট থেকে দারাশেকো এই মুচলেকা গ্রহণ করলেন, যেন 
তার! শাজাহান এবং তার দরবারের কোন সংবাদ কাউকেই লিখে 
জানাতে চেষ্টা না করেন। 


€২) বাংলা, গুজরাট ও দাক্ষিণাতোর রাস্তাগুলো বন্ধ করে দিলেন যেন 
পথচারীদের মারফত কারও নিকট খবর না পৌছে। 
€6) আলমগীন্রের প্রতিনিধির গৃহ বাজেয়াপ্ত করে তাকে বন্দী করলেন । 
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(8) আলমগীর যখন বিজাপুরের অবরোধ নিয়ে বস্তু, সে-সময়ও 
তার সঙ্গী সমণ্ড রাজকর্মচারীদেরকে তিনি রাজধানীতে ফিরিয়ে 
আনলেন। 


($) কোন শাহজাদার পক্ষ থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা বাতিরেকেই 
দারাশেকো স্বয়ং মুরাদ, আলমগীর ও শুজার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ 
করলেন। 


এই ছিল প্রকৃত ঘটনাবঙ্গী ধাতে কোন এঁতিহাসিকের দ্বিমত নেই ॥ 
কিন্ত আমি আরও নিশ্চিত হবার জন্য কতিপয় জরুরী ঘটন। সম্পকে অতাস্ত 
বিশ্বস্ত প্রমাণাদি উদ্ধ'ত করছি। 


€ক) ঠিক গুলবার্গার অবরোধ ঘুভূর্তে আলমগীরের কর্মচারিগ্ণ ও 
সৈগ্য-দামভ্তদের প্রতি প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ 
“ইতিমধ্যে দুইদফা আদেশ যা! দারাশেকোর অভিপ্রায় মত ধথাক্রমে 
মহাবত খা ও রাবেস্তারছালের নামে লেখা হয়েছিল, তা স্বয়ং 
সম্রাটের দরবার থেকেই প্রেরণ করা হয়েছিল। তাতে নির্দেশ ছিলঃ মহাবত 
থ” ও রাবেস্তারছাল যেন সমস্ত রাজপুতদেরসহ আলমগীরের বিনানু" 
মতিতেই ভীত ও সম্বস্ত না হয়েচলে আদেন। এই কারণে আলমগীরের 
সৈন্যদলের মধ্যে দুর্বলত1 ও উদাসীনত1 দেখা দিল। ফলে সৈনাদল ধৈর্য 
ও দৃঢ়তা হারিয়ে এবং সৈন্য সাহাযের সম্ভাবনায় গিরাশ হয়ে বিচলিত 
. হয়ে পড়ল ।” (*ওয়াকেয়াতে আলমগীরি'। আকেল খা! কৃত)। 


এতদসত্ত্বেও আলমগীর কোনরূপ বিদ্রোহ প্রদর্শন করেননি । বরং যখন 
মুরাদ ও শুজা আপন আপন হ্ববায় নিজেদের বাদশাহ বলে ঘোষণা করলেন, 
তখন পর্বস্ত আলমগীর কোন কার্ষসুচী গ্রহণ করেননি। অধিকস্ক তিনি মুরাদকে 
পত্র পিখেছিলেন বে, এখনও ছঞ্জুর কেবল জীবিত আছেন ; সুতরাং আমাদের 
পক্ষে নিজ নিজ ম্বান ত্যাগ কর! সমীচীন নয়। ঘুরাটে তুমি যে সৈন। প্রেরণ 
করেছ তাও উচিত ছিল না। আলমগীর মুরাদকে যে পত্রখান৷ লিখেছিলেন 
তাতে লেখ ছিল ঃ ্‌ 


৮৪ আগওরজজেব $ তায় চরিব্র-বিচাক 


গ্যা কিছু লেখ! হয়েছে তা এই যে' এখন পর্যন্ত অনিবার্ধ অঘটন 
সংঘটিত হওয়ার কোন খবর (শাঞজাহানের মৃত্যু সংবাদ) আমাদের কাছে 
পৌঁছেনি। বরং ভার স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে। এমভাবন্বায় 
আমাদের গক্ষে স্বান ত্যাগ করা অথব! পদমর্যাদার আকাঙক্ষায় অগ্রসর 
হওয়া! শোভনীয় নয়। ভ্রাতুবর যদি যথারীতি অনুসন্ধান নেবার পর 
পুরাটে সৈনা প্রেরণ করতেন এবং এই ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করতেন, 
তবেই ভাল হত *** *** 1” ('ফাইয়াজুল কাওয়ানিন' অর্থাং “মাকাতিকে 
তৈমুরিয়া' ইত্যাদি)। 


ধে)ট আলমগীর ও মুরাদের প্রতিনিধিদেরকে নজরবন্দী কর! এবং 
সংবাদ প্রেরণ রহিত করা 
“আমার ও ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিনিধিরা বাস্তবিকপক্ষে নজরবন্দী হয়ে আছেন। 
কেননা, মুলহেদ অর্থাং দারাশেকে। একদল লোক নিযুক্ত কয়ে রেখেছেন যে, 
এ সকল প্রতিনিধিরা দেশে বা বিদেশে যেখানেই থাকুক না কেন, তারা 
এঁ প্রতিনিধিদের গৃহে পাহারারত থাকবে । আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে, 


এ ম্বানের সংবাদাদি মীর সালেহ এর কথিত মত তাকে লিখবে। 
(ফাইয়াজুল কাওয়ামিন )। 


€গ্) আলমগীরের প্রতিনিধির গৃহ বাজেয়াফতকরণ 
“সরকারের (আলমগীরের ) প্রতিনিধি ধসা বেগকে বিনাদোঘে বন্দী 
ও তার সম্পত্তি বাজেয়াফত করার জন্ত ফরমান জাধি করা হছলো।” 

('মাসেরে আলমগীর্জি', কলিকাতার ছাপা, পৃঃ 9 )। 
উল্লিখিত ঘটনাবলী প্রমাণিত হবার পর এখন জিজ্ঞান্থ হ'ল প্রথম 
থেকে শেষ পর্যন্ত দারাশেকো ও আলমগীরের কার্যকলাপ পর্যালোচন! করলে 
ফাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়? সংবাদ প্রেরণ বন্ধ করা, আলমগীরের 
প্রতিনিধিদের নজরবন্দী করা, তার জায়গীর বাজেয়াফত কর! (নুবায়ে যেরার 
আলমগীরের জায়গীরের মধ্যে ছিল, দারাশেকো তা বাজেয়াফত করে মিয়ে- 
ছিলেন। মুরাদ বখ,ণের পত্রাদিতে বারবার এর উল্লেখ পাওয়া ঘায়।... 


খাওরঙঙ্জে $ তার চরিতর-বিচার ৯৮ 


ফাইয়াজুল কাওয়ানিন, ১ম' খণ্ড পৃঃ ৬৪)। ঠিক বুদ্ধের মুহূর্তে আলমগীরের 
প্রতিনিধি ও ঠৈল্পদের তার নিকট থেকে অর্থাৎ বুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরিয়ে 
আনা, মহারাজ! যশোবন্ত সিংকে আলমগীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ 
প্রদান কর] ইত্যাদি কি ধরনের কার্ধকলাপ? এর কোন একট কাজকেও 
যুকিসসত' বলে কারণ দর্শান যেতে পারেকি? আপনার! বলতে পারেন, 
এ সমস্তই দারাশেকোর কীতি। অতএব এ সকল কাহিনী শা'জাহানের 
আলোচনার মধ্যে টেনে নিয়ে আসা একান্তই ভ্রাস্তনীতির পরিচায়ক । কিন্ত 
আলমগীরের সমুদয় কার্যকলাপ, ঘ। তিনি এযাবৎ বরে এসেছেন অর্থাৎ 
দাক্ষিণাতয থেকে তার রওয়ানা হওয়া, দারাশেকোর পক্ষ থেকে যশোবনস্ত 
সিং বাধ! প্রদান করায় তাকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করা এবং অবশেষে 
তার আগ্নায় পৌঁছে ধাওয়া-এ সমন্তই দারাশেকোর বিরুদ্ধে ছিল। তবু 
শাজাহান সংক্রান্ত আলোচনায় এ সকল ঘটনাবলীর অবতারণ। করতে যাওয়ার 
একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, সরলমন! এতিহাসিকেরা এ সকল অঘটন 
শাজাহানের বিরুদ্ধেই ঘটানে। ছয়েছে মনে করে আলমগীরের আচরণকে অন্ায় 
বলে গণন। করে থাকেন। 
এতে সন্দেহ নেই যে, এ সময়ে অসহায় শাজাহান আপাদমস্তক 
দারাশেকোর কবলিত হয়ে পড়েছিলেন । দারাশেকো যা কিছু করতে চাইতেন 
শাজাহানের নামেই করে যেতেন। থাফী খানের বর্ণনা আপনার] উপরে 
পড়ে এসেছেন যে, শাজাহানের আগ্রায় ফিরে যাবার আদে। ইচ্ছা ছিল নাঃ 
দারাশেকে। তাকে বাধ্য করেছিলেন; দারাশেকে। যখন বৃদ্ধযাত্র! করলেন, 
শাজাহান তাকে বার বার বাধ! প্রদান করছিলেন, কিন্ত তিনি তাতে কর্ণপাত 
করলেন না; শাজাহান আলমগীর সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসার জঙ্গ হয়ং 
যেতে চেয়েছিলেন, বিদ্ধ দারাশেকে। যেতে দেননি। 
ডাঃ বানিয়ার তার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের ভিতরে এ সম্পর্কে লিখছেন $ 
“এ সময় শাজাহানের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। বিপদ 
আপদ ও অসুখ-বিসুখের জচটিলত! ছাড়াও আসলেই তিমি দায়াশেকোর 
স্বেচ্ছাচারিতার কবলে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।” (শ্রমণ-যৃস্তান্তের অনুবাদ, 
»১ন খণ্ড, পৃঃ ৬৬ )। 


৬ আওরজজেব তার চরিত্র-বিচাক় 


মুরাদ এক পত্রে আলমগীরকে লিখছেন £ 
প্বাহোক, মোটামুট ব্যাপার এই যে, ধৈর্য ও প্রতিপত্তিহীন দারাশেকো 
হজুরে আক্দাস শাজাছানের সমণ্ড রাজকীয় ক্ষমতা স্বীয় করারত কয়ে 
ফেলেছেন।” 
এর চেয়েও গুরুতর বিষয় এই যে, দারাশেকো শাজাহানের হস্ুলিপিক্ 
অবিকল অনুলিপি প্রস্তুত করবার দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং ফরমানা দিতেও 
শাজাহানের দস্তখত স্বয়ং শ্বহত্তে প্রদান করতেন। 
আর এক পত্রে মুরাদ আলমগীরকে লিখছেন ঃ 
"মুলহেদ দারাশেকো৷ হজরতে আক্দাস শাজাহানের হস্তলিপি সুনিগুণ- 
ভাবে নকল করবার দক্ষত। অর্জন করে ফরমানসমুহছের উপর হবয়ং দস্তখত 
করে থাকেন।', (মুরাদের পত্রাবলীর ভাষা--মাকাতিবে তৈমুরিয়া, বার 
নাম 'ফাইয়াজুল কাওয়ানিন' থেকে উদ্ধত হয়েছে )। 


এ সকল ক্ষেত্রে মুরাদের বর্ণনা অত্যন্ত বিশ্বাসযে গ্য এই কারণে যে, 
তিনি দৈনন্দিন ঘটনাষলী আলমগীরফে লিখে জানাচ্ছিলেন। ম্ুতরাং এন্প 
সঙ্গেহ করবার কোনই কারণ নেই ঘষে, তিনি লোককে ধোকা দেয়ার জন্ 
লিখছেন। মুরাদ এবং আলমগীরের সম্পর্ক তখন পর্যস্ত অন্তরঙ্গ ও সৌহার্দ- 
পূর্ণ ছিল। 

উল্লিখিত ঘটনাপুঙগীর ভিত্তিতে আলমগীরের পক্ষে শুধু এ সকল আদেশ 
মান্ত করারই প্রয়োজন ছিল, যেগুলে। সতিকারের শাজাহানের আদেশ ছিল। 
এও নুম্প্ট যে, যশোবস্ত সিংকে আলমগীরের বিরুছ্ে যৃদ্ধে প্রেরণ করা 
দারাশেকোরই ষড়যন্ত্র ছিল, শাজাহান এতে রাজী ছিলেন না। 


দারাশেকোর বিরুদ্ধে আলমগীরের যুদ্ধে প্র্বত্ত হওয়। স্বীয় ক্ষমতা রক্ষার 

জন্ত অবশ্থকরণীয় বিষয় হয়ে পড়েছিল। ডাঃ বানিয়ার যদিও আলমগীরের 

প্রে্ঠতম বিরোধী ব্যক্ি ছিলেন, তথাপি তিনি আলমগীর-্দ্রাত্বন্দের যৃদ্ধলিপ্সার 
বিষয় লিখছেন £ | | 

"সতিঃই এদের পক্ষে স্বীয় অভিলাষ (দিংহাসনের আশা ) থেকে বিরত 

থাক দুর ছিল। কেনন! জয়লাভ করতে পারলে অবশ্ত সিংহাসন লাভের 

আশা ছিল। কিন্তু পরাজিত হলে জীবন হারাবার আশঙ্ক! ছিল 
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হ্বনিশ্চিত। মুতরাং দুটই মাত্র পথ ছিল-হর মৃত্যু, না হয় সিংহাসন 
যেমন নাকি শ্রাজাহান নিজেও আগন ভ্রাতৃন্বন্দের রে হস্ত রঞ্জিত করে 
সিংহাসনারোহণ করেছিলেন, তেমনিভাবে তাদেরও (আলমগীর-ভ্রা তৃম্বন্দের) 
গু বিশ্বাস ছিল যে, তারাও যদি অকৃতকার্য হয়ে গড়েন, তাহলে 
তাদেরও বিজয়ী ব/ক্ির হপ্ডে নিহত হওয়া অবধারিত ।” (বাশিয়ারের 
অমপ-বৃততাস্তের অনুবাদ, পৃঃ ৪৬ ও ৪৮)। 
পেনপুল সাহেব লিখছেন ঃ 

"“আওরজজেব নিশ্চয়ই জানতেন, ভ্রাতৃত্বন্দের মধ্য যে-কোন ব)জির 
সিংহাসন লাভের ফলম্বরূপ হয়ত তাকে বন্দী হতে হবে, না হয় নিহত 
হতে হবে। সুতরাং তিনিও মনে মনে সম্কপ্প গ্রহণ করে থাকবেন যে, 
রাজত্ব লাভের জন্ত একটা নীলামী বুলি আওড়াবেন। কারণ জীবন মক্ষার 
জগ্ত তার রাজত্ব লাভ করার একান্তই প্রয়োজন ছিল। (লেনপুল কৃত 
'আওর়ঙগজেব' এর অনুবাদ, পৃঃ ২১ )। 


যাহোক আলমগীর, ষশোবন্ত সিং ও দারাশেকোর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন 
ও পরাণ করেছিলেন এবং একট! লিখিত ঠৈফিয়ত ছারা তিনি শাজাহানকে 
আদ্োপাস্ত সমস্ত ঘটনাবলী জ্ঞাপনও করেছিলেন। তদৃত্তরে শাজাহান স্বহস্তে 
একটা সাধ্নাবাণী লিখে পাঠালেন এবং পুরস্কারস্বরূপ একখান! তরবারি প্রেরণ 
করলেন যাতে 'আলমগীর' শব্দটা খোদিত ছিল থাফী খা বিস্তারিতভাবে 
এর ইতিহাস লিখে গিয়েছেন। 


আলমগীব্ের সমালোচনাকান্ী এক্ষেত্রে কৈফিয়তস্বরূপ বলতে পারেন 
যে, তিনি যা কিছুই করে থাকেন তা তার ক্ষমত। রক্ষার জন্তই করেছেন? 
কিন্ত যখন তিনি বশোবস্ত সিংকে পরাস্ত করে আগ্রার মিকটবতাঁ হলেন 
তখন শাজাহান তাকে বারবার ডেকে পাঠালেন, উপঢোঁকন ও পারিতোধিকাদি 
প্রেরণ করলেন, নেহাশীষপূর্ণ পত্র লিখলেন এবং সর্বোপরি, র্লাম্মাজ্য এমন- 
ভাবে বন্টন করে দিতে চাইলেন, যার চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আলমগীরের পক্ষে 
চিন্তা করবার আর কিছুই ছিল না; অর্থাং দারাশেকোর জন্ত পাঞ্জাব ও 
কাবুল, মুরাদের ভন্ত ওক্ররাট, শুজার জন্ত বাংল এবং আলমগীরের জন্তু 
যুবরাজের মনসব ও রাজধানীর রাজত্ব দান। তথাপি পিতার নাফরমানী; 
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করা, অসোঁজন্তমূলক ব্যবহার করা, এবং পরিশেষে বৃদ্ধ পিতাকে দুর্গমধ্ বন্দী 
করে লাখ! চরিব্রধর্মে কুফরী আপক্ষাও নিকৃষ্টতয় নয় কি? 

কিন্ত বিশেষভ।বে চিস্ত) করে দেখবার বিষয় এই যে, সতাই কি 
শাজাহান তাই করতেন যা তিনি বলেছিলেন? সন্ধান নিয়ে দেখাধাক। 

ইসলামী ব্যবস্বা মতে শাজাহান ও আলমগীর উভয়েই সমানভাবে 
ধার পাত্র । যদিও তারা খলীফা নন তবু আভিধানিক অর্থে শেরায়ী অর্থে 
নহে) আমীরল মুমেনিন তো! বটেই। এদের কাউকেই দোষী সাব্যস্ত করতে 
প্রাণ কেঁপে উঠে। কিস্ত সততা ও এঁতিহাসিকতার কর্তব্যকি? শাজাহান 
ও আলমগীর উভয়েই সম্মানের পাত্র হলেও তাদের অপেক্ষাও শ্রেঃতর 
আর একটা বস্তু আছে। তাহচ্ছে স্তায়নিষ্ঠতা ও সত্যবাদিত]। এই সর্বোচ্চ 
বস্তটার নিকটেই আমার শির নত করা উচিত। 


সমস্ত এতিহাসিকদের মধ্যে একমাত্র অ'কেল খাই এই বিষঃটার উপরে 
বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন। আলমগীরের নামে শাজাহানের 
বেদনাদায়ক পত্রাবলী য। পাঠ করলে পাষাণও বিগলিত হয়ে ধায়, তা 
অবিকল নকল করেছেন। স্বয়ং জাহানারা বেগম শাজাহানের নির্দেশে 
আলমগীরকে যে পত্র দিয়েছিলেন তাও নকল করেছেন। আলমগীরকে যারা 
শাজাহানের খেদমতে উপস্থিত হতে বাধা দিয়েছিল তাদেরকে কলহপ্রিয় ও 
ঝগড়া স্থষ্টিকারী বলে আখ্যাঠিত করেছেন। শুধু তাই নয়, গোটা কাহিনীটা 
এত বিস্তারিত, উদ্দীপনাময় ও বেদনাদায়ক ভাষায় লিখেছেন যে, পাঠকদের 
স্তরে আপনা-আপনিই আলমগীরের প্রতি ঘবণার় উদুক হয়। বিত্ত ঘটনা” 
€ৈচিত্র্যে অবস্থা যখন পরিশেষে এই দীড়ায় যে, আলমগীর শ্রচ্ছের পিতার 
দর্শনাকাঙকষায় স্বীয় শিবির থেকে বহির্গত হয়ে পড়েছেন এবং গার বন্ধু" 
যাস্ধব তাকে বাধ! প্রদান করছেন তখন হঠাৎ পরিস্থিতি বিরূপ ঘোরালো 
ইয়ে দাঁড়ালে! তা এই আফেল খার ভাষাতেই শুনুন 


"ঠিক সেই মুহুর্তে যখন আলমগীর তার রাহীয় বন্ধু-বাদ্ধবদের পরামর্শ 
শুনে দবিধাগ্রন্ত হয়ে পড়েছিলেন তখন অকস্থাৎ নাহারদেল খ। চিল সেখানে 
পৌঁছে গেলেন। শাজাহান হ্হত্তে দারাশেকোর় নামে একখানা পত্র 
লিখে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তার মিকট অর্পণ করেছিলেন এবং সর্তক 
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করে দিয়েছিলেন যেন এই পত্র সন্বদ্ধে ঘুখাক্ষয়েও কেট কিছু অবগত 
হতে না পারে। সে যেনছুটে গিয়েদারাশেকোর নিকট থেকে এই পতের 
জওয়াব নিয়ে আসে। পত্রের মর্ম এট ছিল যে, “তুমি দারাশেকো। 
নিশ্চিন্ত মনে শাজ্গাহানাবাদে অর্থাৎ দিল্লীতেই অবস্থান কর, সেখান 
থেকে অগ্রসর হয়ো না। আমি এখানে বসেই ব্যাপারটার সমাধি রচনা 
করে দেব' |” 

পরের মর্ন আলমগীরের হিতৈষীদের ধারণার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে গেল। 

'মাসেকুল উমারা'তেও এই ঘটন। নিতাস্ত বিস্তারিতভাবে বণিত আছে। 

শেষের কয়েবটি পংক্তি এইরূপ £ 
“ঠিক সেই মুহূর্তে যখন আলমগীর তার পারিষদবর্গের পরামর্শ শুনে 
ইতস্ততঃ চিত্ত করছিলেন কি কর যায়, তখন হঠাৎ নাহারদিল খা চিল। 
একট! আদেশনাম৷ নিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল। শাজাহান স্বহস্তে দারা- 
শেকোর নামে আদেশনামাথানা লিখে পাঠিয়েছিলেন এবং অতাস্ত বিশ্বস্ততার 
সঙ্গে তার (নাহানদিল খার) হস্তে স্তস্ত করেছিলেন। নির্দেশ দিয়ে- 
ছিলেন যেন ক্রুত শাজাহানাবাদে পৌঁছে দারাশেকোর নিকট থেকে 
জওয়াব নিয়ে আসে । আদেশনাম।র মর্ম এই ছিল বে, দারাশেকে। 
যেন সেম্ত-সামস্ত যোগাড় বরে দিলীতেই স্থির হয়েবসে থাকে । তিনি 
অর্থাৎ শাজাহান সেখান থেকেই ব্যাপারটা শেষ করে ফেলবেন।” 
( মাসেরুল উমারা, য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯৭ )1 


একজন অন্ত ধর্মাবলম্বী লোক, ধিনি আলনগীরের ঘোরতর বিয়োধী 
ছিলেন, কিন্ত এই সকল কলহের মধ্যে বিস্তঘান ছিলেন, তার বর্ণনায় 
বিষয়টার জটলত। পরিফার হয়ে যাচ্ছে । তিনি লিখছেন ঃ 


“শাজাহান একজন বিশ্বস্ত নপূংস অনুচরের মারফত আওরগজেবের নিকট 
এই সংবাদ প্রেরণ করলেন যে, 'নিশ্চয়ই দারাশেকো যা কিছু করেছে 
সমভ্তই অসঙ্গত ছিল'। তিনি তার মূর্খতাব্ঞ্ক ও অধোঁজিক কার্যা- 
যলীর উদ্রেখ করে লিখলেন যে, *কিস্ত আমি তো! প্রথম থেকেই তোমার 
প্রতি আস্তরিক দেহ ও মমত। পোষণ করে আসছি । অতএব অবিল্বে 
আমার নিকট তোগার চলে আসা উচিত এবং আমার সঙ্গে বুবাপড়া 
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করে এ সমন বিষয়গুলোর দুরাহা করে ফেলা উচিত বা অতাস্ত এলো- 
মেলো পরিস্থিতির কারণে উপেক্ষিত ছুয়ে পড়ে আছে' | কিন্ত এই 
হ'শিয়ার শাহজাদা সন্দেহবশতঃ বাদশার কথায় বিশ্বাস গ্বাপন বরে 
দুমিধ্যে প্রবেশ করতে সাহসী হননি। কারণ, তিনি জানতেন যে, 
বেগম সাছেব (জাহানারা বেগম ) মুহুর্তের জন্তেও বাদশার সঙ্গ ত্যাগ 
করেন না এবং তিনি বাদশার মন মেজাজের উপর এমন প্রভাবগল। বে 
তিনি ঘা করতে ইচ্ছ! করেন বাদশাহ তাই করেন। নুতরাং এই ডেকে 
পাঠানো একটা ভশাওত! মাত্র । জাহানার। বেগম 'কুল মাকিনিউ' অর্থাৎ 
তাতাী স্ত্রীলোকদের মধ্য থেকে, যার! অন্পরমহলে প্রহরার কার্ষে নিধুক্ত 
ছিল, সেধরনের কতকগুলে। বিরাটকায়, শক্তিশালী ও অস্ত্রধারী স্ত্রীলোককে 
এই উদ্দেশ্যে প্রত্ত রেখেছিলেন যে, যখনই তিনি ( আলমগীর) দুর্গে 
প্রবেশ করবেন সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন ওর উপর বাপিয়ে পড়ে ।' (ডাঃ 
বানিয়ারের শ্রমণ'বৃস্তাস্তের উরদূ অনুবাদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৪ )। 


লেনপুল সাহেব সত্যই লিখেছেন, 
*ধে জাল শাজাহান তার পূর্রকে ফীসাবার জগ্ত বিস্তার করেছিলেন 
তিনি হারং সে জালে হেঁসে গেলেন।” (লেনপুলের অনুবাদ, পৃঃ ৪৫ )। 


আলমগ্গীর শাজাহানের খেদমতে উপনীত হয়ে ক্ষমা প্রাথনা করবার 
জন্তু বহুবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্ত শাজাহান এখনও দারার স্বপ্নই 
দেখছিলেন। এর কারণ এই যে, সে-সময় শাজাহানের সর্বাধিক প্রিষ্পাত্রী 
জাহানারা! বেগম দারাশেকোর পক্ষপাতী ছিলেন। শাঞাহান হিন্দী ভাষায় 
শুজাকেও গোপনে আলমগীরের বিরুদ্ধে এক পত্র লিখেছিলেন এবং তান 
এই ধরনের প্রচেষ্টা বরাবরই চালু ছিল। সুতরাং আলমগীর হতাশ হয়ে 
বসে পড়লেন ॥। খাফী খশ লিখছেন £ 
“আলমগীর তার শ্রদ্ধাস্পদ পিতার খেদমতে উপনীত হয়ে স্বীয় জনিচ্ছা" 
কৃত ক্রটিসমুহ--য] তক্ষদীরে লেখা ছিল এবং অমত্য ভাই-এর কারণে 
সংঘটিত হয়েছিল, সেব্যাপারে ক্ষম! প্রার্থনা করবার জঙ্ক বারংবার 
ইচ্ছ। করেছিলেন। কিন্তু অবশেষে বখন বুঝতে পারলেন যে, আ'লা 
হজরত পিত! দারাশেকোর প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন এবং সম্পর্ষে্ 


আওরজজেব £ গার চক্লিব্র'বিচার ৯১. 


সমস্ত বিবেচনাই অধষ্টের পরিহাসে বানচাল হয়ে গিয়েছে, তখন শ্বনাম- 

ধন্ত পিতার সাক্ষাং লাভের উদগ্র বাসনা বর্জন করাই সমীচীন বোধ, 

করলেন ।' ( ১ম থণ্ড। পৃঃ ০৪)। 

এই সময় শাজাহান কাবুলে অবন্থিত সেনাপতি মহাবত খ্[কে একখান! 

পত্র লিথেছিলেন। এঁ পত্রথান! খাধী খঁ। পুরোপুরি নকল করেছেন। উহার, 
কতিপয় ছব্র ছিল এইরূপ ঃ 

"যখন নিপীড়িত পুর দারাশেকে। পরাজিত হয়ে লাহোর গমন করলেন, 

তখন তাঁকে সাহাধ) ও সঙ্থানুভূতি প্রদর্শন হেতু তিনি তার দুই নালায়েক 

পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও প্রতিশোধ গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত হছন।” 


শাজাহানের ইত্যাকার যড়যন্ত্র ও শক্রতামূলক কার্যকলাপের পরেও 
আলমগীর এনসপ সোঁজন্ত প্রদর্শন করলেন যে, শাহজাদা আজমকে তার 
পক্ষ থেকে ক্ষম। প্রার্থনা করবার জন্ত শাজাহানের খেদমতে প্রেরণ করলেন 
এবং &০০ আমশরফী ও ৪ হাজার টাকা নজরানানম্বক্ধপ প্রেরণ করলেন। 
কিছুদিন পর দুর্গ সম্পর্কে যখন তিনি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন তখন 
শাজাহানের সর্বপ্রকারের আরামের ব্যবস্থা করে দিলেন। ডাঃ বানিয়ারকে 
ভার অনি্থা সত্তেও এর সাক্ষাদান করতে হয়েছে £ 
“যাহোক শাজাহানের সহিত আওরজজেবের ব্যবহার সহানুভূতি ও 
শ্রন্ধাবিবজিত ছিল না । তিনি যথাসাধ্য বুদ্ধ পিতার যত্ব নিতেন এবং 
প্রচুর উপঢোকনদি প্রেরণ করতেন। জরুরী রাষ্্রীয প্রয়োজনে পীর ও. 
মুরশ্দের উপদেশের স্গায় তিনি স্বীয় পিতার মতামত ও উপদেশ গ্রহণ 
কর়তেন। তার পরাদিতেও যা! তিনি প্রায়শই নিবেদন করতেন তাতে শ্রস্ধ! 
ও আনুগত্য প্রকাশ পেত। এই উপায়েই শ্াজ্জাহানের অনমনীয় মনো" 
"ভাব ও ক্রোধ শেষ পর্যস্ত এমন ঠাণ্ডা হয়ে এল যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে 
পুত্রকে উপদেশাবলী প্রেরণ করতে লাগলেন। বরং বিদ্রোহী পৃত্রের 
সকল প্রকার বেয়াদবী ক্ষমা করে তাকে আশীর্বাদ জানালেন।” (ডা্ 
বানিয়ার়ের ভ্রমণ-ববস্তান্তের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, গঃ ২৮৯ )। 


এখন বিচার করে দেখুন, জাহানীর শাজাহানের জায়গীয় নুরজাহানকে 
দিয়ে দিয়েছিলেন। শৃধু এইটুকু কারণে শাজাহান বছরের পর বছর ধরে 


২ আওয়গজেব $ তার চরিহস্বিচায 


জাহাঙ্গীরের সণে যুদ্ধ করে চলেছিলেন। অথচ অন্তান্ত সকল সুবিধাই পূর্ববং 
ছিল। তবু শাজাহান নিফলঙ্ক। পক্ষান্তরে, আলমগীরের জায়গীর কেড়ে 
নেয়া হল, বেতন বদ্ধ করে দেয় হল, শব্রয় সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত অবস্থায় 
তারই সৈল্পদেরকে তার নিকট থেকে ফিরিয়ে আনা হল, ৭৬ হাজার সৈস্ত 
তারই বিরুদ্ধে এবং তাকেই হত্যা করবার জন্ত প্রেরণ কর] হল, দুর্গমধ্যে 
ডেকে নিয়ে তাকে হত্য। করার হড়যন্্ করা হ'ল ; তা সত্ডেও তিনি শাজাহানকে 
যথারীতি শ্রদ্ধা ও ভ্তি প্রদর্শন করেছিলেন। তবু তিনি কলদ্িত । 


“মাতাল ও স্তরফী নেশাগ্রস্ত সধাই প্রস্থান করে চলে গিয়েছে, 
আমার কাহিনী গলি ও বাজাবেই পড়ে রইল ।” 


ইতিহাস লেখকদের ভাগো তাদের বিচারের গন্তীর মধে) এরূপ সুযোগ 
খুব কমই ঘটে থাকে যে, স্বয়ং অপরাধীর স্বহস্ত-লিখিত বর্ণনা তার পেয়ে 
'থাকেন। কিন্ত আলমগীরের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে তাদের এন্সপ 
আফসোস করবার কিছুই নেই। আলমগীর শাজাহানকে যে সমস্ত পত্র 
লিখেছেন তাতে তার সমস্ত অপবাদের যথোপযুজ কৈধিরত দেওয়! আছে। 
আলমগীরকে তার প্রতিপক্ষ দল সর্বদাই বাকৃপটু ও নিপুণ শিশ্পীরূপে আখারিত 
করেছেন। কিন্ত এক এক করে এখন তার সমস্ত ঘটনাবলীই সম্মুখে উপস্থাপিত 
হয়েছে এবং সমস্ত ওপ্তরহন্তাবলীর বহিরাবরণও খুলে গিয়েছে । ম্ুতরাং 
আলমগ্ীরকে এখন তার কৈফিয়ত পেশ করবার সুযোগ দান করা উচিত। 
আমি তার মূল পত্রথানা খাফী খানের ভাষায় উদ্ধত করছি। দেখতে 
পাবেন, এই বাক্‌সর্বস্ব ও চাতুর্যনিপুণ ব্যজির একট! কথাও সত্যতার কেন্ত্র 
থেকে ছিটকে দুরে সরে পড়েনি। 
"ভি ও শ্রন্ধান্তে ছজুরের খেদমতে আরুজ এই যে, দীর্ঘকাল পর হজুরের 
শ্বহ্স্ত লিখিত. পত্রখানা আমার নিকট পৌছেছে এবং আমি তা পাঠ 
করবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। পত্রের লিখিত বিষয়গুলে। সবিশেষ 
অবগত হলাম । চিঠিপত্রগুলে। আটক করা সম্বন্ধে প্রশ্ন কর! হয়েছে। 
সে সম্বন্ধে হুজুরের জ্ঞানসমুদ্রের নিকট আমি নিবেদন করছি, আমি মনে 
ফরি এ অধনের প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ ঘটনাপ্রবাহের প্রাররগ্ডে যা কিছু 
সংঘটত হয়েছে তা সমন্তই তক্দীরের লেখার বহিঃপ্রকাশ । হুজুর জানী 


আওয়দজেব £ তার চরিত্রণাবচার ১৩. 


ও বিচক্ষণ এবং জীবনের একটা বিরাট অধ্যায়ের ভিতর দিয়ে উত্থান- 
পতনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, সুতরাং হজ্ব এটাকে অনুষ্টের 
লিখন বলেই বিশ্বাস করবেন। আশা করি, আমলার ও অপরাপর ব্যজি*- 
বর্গের কার্যকলাপের সঙ্গে আল্লার ইচ্ছার কোন সম্পর্ক নেই এইরূপ 
অভিমত পোষণ করবেন না। আমি আমার নৈতিক কর্তব্য মনে করে- 
ছিলাম ও হচ্ছ! করেছিলাম যে, চক্রান্ত ও যড়ধস্ত্র অপসারিত হবার পর 
হজুরের মনোবেদনা অপনোদনকল়ে হুজুরের পদপ্রান্তে উপনীত হয়ে সন্দেহ 
নিরমন করবার চে! করব ও উভয় জগতের সৌভাগ্য লাভ করব। 
কিন্ত আমি যতদুর অবগত হতে পেরেছি, সমস্ত কলহু“বিবাদ ও অভিযান 
স্টির মূলে হুর শ্বয়ং। ভ্রাত্বৃন্দও হুজুরের ইঙগিতেই আপন আপন শ্বান 
করে নেবার চেষ্টায় হাত"প। গ্রোড়াছুাড় করছিলেন । লোকের কথায় 
কান দিয়ে এ অধম আম্বাহীন হয়নি। বরং অধমের প্রতি হুজুরের 
অবজ্ঞার খবর উপর্যুপরি আসতে থাকল । দৃষ্টান্তহ্থন্বপ, এ পত্রথানা। যা 
হজুর ম্বহত্তে শুজার নিকট লিখেছিলেন ও বার ফলে তার ঘর-বাড়ী 
মান-সম্বান তার সম্ঘুখেই ভুলুষ্িত হয়ে গেল, তা আমার এই ধারণারই 
পরিপোষক। এতে আমার দৃঢ় প্রতায় হয়েছে যে, হজুর এ দীনকে পছন্দ 
করেন না। অধিকত্ত বা ছস্তচাত হয়ে গিয়েছে তিনি আজও তা খুঁজে 
ফিরছেন। তিনি ইচ্ছা করেন যে, এ অধমের শরায়ী আহুকামকে বলবং 
করার ও রাজ্যের শৃ্খল! বিধান করার সমস্ত চেষ্টাই বার্থ হোক। কোন- 
ক্রমেই তিনি এ চিস্ত! থেকে বিরত হননি, বরং তার মতে তিনি অটল। 
কিন্ত উপায়ান্তরহীন হয়ে তিনি কোৌঁশল ও সতর্কত। অবলম্বন করেছেন এবং 
বিপজ্জনক পথের বিপদাশক্কায় ঘ। অন্তরের বাসনা ছিল, তা কার্ষে পরিণত 
করতে পারেননি । সর্বশজিমান আল্লাহ তায়ালা আমার এ কথার সাক্ষী । 
ইনশা আল্লাহ এরপর থেকে বিদ্রোহীদের কার্ধকলাপ ধখন এ দুই উপায়ের 
যেকোন উপারে সমাধা করা হবে তখন কেন এই সমস্ত অকল্যাণ সংঘটিত 
হতে দেওয়! হবে? 


হপুর়ের গৃহের পানি সরবরাহকানী ভূতোর ব্যবস্থাধয়ে লিখিত 
নির্দেশ দেওয়া ছয়েছে। এখন থেকে ছজুর যেহেতু সর্দাই মহলের, 
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অভ্যন্তরেই বাস করতেন, তখন গোছলখানায় হুজুরের পানির ব্যবস্থার 
কি প্রয়োজন? ককৃহকার্ষে মোহর প্রদান, রাজপথের সঙ্গে সংমব রক্ষা 
কর। ইত্যাদি কার্ষোপলক্ষে যে একজন ভূত্য (খোজা) নিধুক্ত ছিল 
তদস্থলে বর্তমানে আর একজনকে নিযু্ কর! হল । হুজুরের পোশাকাদি 
পূর্ধবং যথারীতি পৌঁছতে থাকবে ।'* (খাফী খা, ২য় খণ্ড, কলিকাতান 
ছাপ।, পৃঃ ১০২ )। 


দারাশেকার হত্যাকা 


স্বপল্ষ ও বিপক্ষ উভয় পক্ষই স্বীকার করেন যে, দারাশেকোর ভ্রান্ত 
প্রচেষ্টা, আত্মাভিমান ও বদ মেজাজের জগন্ত তিনি তৈমুরী মিংহাসনে আরোহন 
করবার উপযোগী ছিলেন না। ডাঃ বানিয়ার অপেক্ষা দারাশেকোর বড় 
বন্ধু আর কে হতে পারেন? গুরুতর বিপদের সমগ্নেও তিনি তাকে সাহায্য 
'করেছিলেন। তা সত্তেও তিনি দারাশেকোর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলে ধারাবাছিক" 
ভাবে লিখেছেন £ 
“এতদসত্বেও তিনি অত্যন্ত আত্মাভিমানী ও অহঙ্কারী ছিলেন। মনে মনে 
তার এপ একট ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, তিনি স্বীয় বুদ্ধি ও প্রচেষ্ট! 
হার] সন্ত কাজের সুবন্দোবস্ত ও শৃঙ্খল! বিধান করে ফেলতে পারেন? 
তাকে যুজি ও পরামর্শ দান করতে পারেন এমন কোন জ্ঞানী লোক 
আছেন বলে তিনি মনে করতেন না। ভয়ে ভয়ে কেউ তাকে পরামর্শ 
দিতে গেলেও তিনি তার প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করতেন। 
এহেন অপ্রিয় ব্যবহারের জন্জই তার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুগণও তার ভ্রাতৃ- 
বদের গোপন যড়বন্্রের সংবাদও তাকে জানাতে পারেনি । তিনি ভী(তি- 
প্রদর্শন ও ডিরস্কার করতে বড় ওস্তাদ ছিলেন। এমনকি বড় বড় উমারা- 
দেরকেও তিনি ভৎসনা ও অপদস্ত করতে ক্রটি করেননি । কিন্ত আবার 
মুহুর্তের মধোই তার ক্রোধ ও খিটখিটেমির অবসান ঘটত।” (বামিয়ারের 
ভ্রণণ-বৃত্তান্তের অনুবাদ, পৃঃ ১১ )। 
(তাহলে এই রকম হাল্কা স্বভাবের একজন লোক কি রাষ্ট্রের 
পরুদায়িত্ব বছন করবার উপধোগী ছিলেন? - গ্রন্থকার )। 
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এতে কারে দ্বিমত নেই ঘে, শ্রাতৃন্ত্বের সুটটি তায়ই পক্ষ থেকে হয়ে" 
ছিল। আলমগীর, মুরাদ ও শুজাকে বাধ্য হয়ে তার আক্রমণকে প্রতিরোধ 
করতে হয়েছে । এটাও তেমন দোষের কথ নয় যে, দারাশেকোকে গ্রেফতার 
করে দরবারে আনয়ন করা হল । কিন্ত প্রশ্ন এই ধে, তাকে কোনন্ুরক্ষিত 
স্বানে নজরবঙ্গী করে রাখ! হল না কেন? যা সম্পুর্ণ সম্ভবপর ছিল। তিনি 
বতই মন্দ লোক হন না কেন, ভাই তো ছিলেন এবং বড় ভাই ছিলেন। 
'মালমগীর যদি তার রক্তে স্বীয় হস্ত রঞজিত না করতেন তাছলে চরিত্রের 
মানচিরে তিনি এমন কদর্যভাবে চিত্রিত হতেন না। 

বাহাতঃ এ প্রশ্ন নিতান্তই গুরুতর, সন্দেহ নেই। কিন্ত তৈমুরী খাল্দানে 
বরং এশীয় রাট্রগুলিতে রাষ্ট্রের দাবীদারের] বন্দী বা নজরবন্দী হয়েও রাষ্ট্র 
করায়ত্ত করার চেষ্টা থেকে বিরত হননি। তাদের সঙ্গে তাদের পক্ষাবলম্বন- 
কারী একট! দল সর্ধদাই সংরক্ষিত থাকত । ততদিন পর্যন্ত তারা নিশ্চল 
হয়ে বসে থাকেননি, ঘতদিন না৷ 'আশ। বন্টার মুণ্ডুপাত করা হ'্ত। 
আপনারা সমস্ত ইতিহাসেই পড়ে থাকবেন, যখন দান্াশেকো গ্রেফতার হয়ে 
দিল্লী এলেন এবং এ অবশ্বায় গ্তাকে বাজারে দেখা গেল তখন গোটা শহর 
উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, মরনান্ী নিবিশেষে অঝোরে রোদন করছিল, বালা" 
খানার উপর থেকে সরকারী কর্মচারীদের উপর পাথর এবং টিলা মিক্ষিপ্ত 
হচ্ছিল এবং মালেক জীবনের প্রতি, যে ব।ক্তি দারংকে গ্রেফতার করে এনেছিল, 
তার উপর গালির বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছিল । বাহ্য দ্রষ্টাগণ মনে করতে পারেন, 
এট। দারাশেকোর জনপ্রিক্নতান্ই প্রতিব্রিয়া ছিল। কিন্ত আসলে এটা একজন 
বিবাদ স্থষ্টকারীর ডিগবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। 


খাফী খ"! লিখছেন £ 
“দ্বিতীয় দিন যখন সরকারী নির্দেশে কোতোয়াল এ গোলমাল হ্যট্টিকারীর 
সন্ধানে বহির্থত হল তখন জান গেল যে, হায়বত নামে এক বাজির 
পুঃসাহসে সমগ্র শহরে এই উত্তেজনার স্ষ্ট হয়েছিল ।” (খাফী খশ, ত্য 
খণ্ড, পৃঃ ৭৮৬ )। 
নিঃসদদেহে আপনা-আপনিই জনসাধারণের মনেক উপর এটা রেখাপাত 
করে থাকবে, কিন্ত তাই বলে এটা জনপ্রিয়তার লক্ষণ নয়। দায়াশেকে? 
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যে শান'শওকতের শাহুজাদ] ছিলেন, যে ধুমধামের সঙ্গে লোকে তার গাড়ী 
শহরে বের হতে দেখত এবং যেভাবে তিনি টাকা-পয়সা ছড়াতে ছড়াতে 
বাজার পরিভ্রমণ করতেন, তদস্থলে লোকে যখন তাকে দুর্দশাগ্রন্। পদযূগল 
পৃ্থলাবদ্ধ এবং অসহায় ও সঙ্গীহীন অবন্থায় বাজার অতিক্রম করতে দেখতে 
পেয়েছে, তখন এমন কে পাধষাপ-ছাদয় আছে যে, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ না করে 
থাকতে পারে? তখন কি এই বিচারের সময় ছিল বে, তিনি সিংহাসনে 
উপবেশন করবার উপযোগী ছিলেন কিনা? এহেন অবস্থায় শক্রর জগ্তও তো 
চোখে অশ্রধার! নেমে আসে । দারাশেকো তে বরং দ্বিতীয় তৈমুরের (ছাহেব 
কফেরানেছানি ) জোষ্ঠ পুত্র ছিলেন। 

এট1 অবধারিত ছিল যে, দারাশেকো যতদিন জীবিত থাকতেন ততদিন 
যড়যন্ত চলতেই থাকত এবং দেশে শান্তি ও শৃ্থল1 ফিরে আসত না। জ্ুতরাং 
আলমগীরকে তাই করতে হয়েছে য! তিনি উত্তরাধিকার সুব্ে তার পিতার 
কাছ থেকে পেয়েছিলেন। শাজাহান তার সহোদর ভ্রাতৃদ্য়কে দোদ বখশ ও 
শাহরিয়ার ) এবং আপন শ্রাতৃষ্পুরর্দেরকে ( হশাং প্রমুখ ) হত্যা করেছিলেন। 
সুতরাং আলমগীরের পক্ষেও এই ধরনের অমানুধিকতার প্রয়োজন হয়ে 
দাড়িয়েছিল। 

“এট! এ গোনাহ ধা তোমাদের শহরের লোকেরাও করে থাকে ।” 


মুরাদেত্র ঘটনা 


মুরাদের ইতিহাস, শাজাহানকে বন্দী করা এবং দারাকে ছত্যা করা 
অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ । শাজাহান ও দারা উভয়েই পরিফারয়গে আলমগীয়ের 
বিরোধী ছিলেন। কিন্তু মুরাদ আলমগীরের হস্তপদস্বয্ূপ ছিলেন। যশোবস্ত 
সিংহের সঙ্গে যুদ্ধে তারই অটলতা ও মরণপণ সংগ্রাম, দারাশেকোর জয়ের 
পাশ। উন্টিয়ে দিয়েছিল। তিনি প্রথম থেফেই আলমগীয়ের হিতাকাজ্ী 
ও অনুগত ছিলেন এবং যা কিছু করতেন আলমগীরের ভাব লক্ষ্য করেই 
ফরতেন। এহেন জীবনপণকারী ও অনুগত সুহাদ আলমগীরের নিকট থেকে 
যে পুরস্কার লাভ করলেন তাতে তিনি বন্দী হলেন এবং অবশেষে বন্দী-জীবন 
থেকে মুজি লাভ করলেন। 
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কিন্ত এই প্রশ্নটার এইকগ আকার ধারণ করবার কারণ এই যে, &ঁতি- 
হাসিকেরা সম্পূর্ণ ইতিহাম বর্ণনা করেননি । “আমলগীর নাম।' এবং 'মাসেরে 
আলশ্গীরি'র গ্রস্ককার তে] এই ধরনের ঘটনাবলীর কারণ সম্বন্ধে আদৌ 
আলোকপাত করেননি । সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও নেই । 
কিন্ত খাফী খা-ধিনি এই সকল গ্রন্থকারদের উপর প্রাধান্ত বিস্তারকম্ে অন্ান্ঠ 
্রপ্থাবলী থেকে বিশেষতঃ আকেল খার লিখিত্র গ্রন্থ থেকে সমস্ত বিবন্পনী 
সংগ্রহ করেছেন, তিনিও যখন এই ঘটন! লিপিবদ্ধ করতে বসেছেন, তখন 
নিম্নলিখিত বর্ণনাটুকু দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন £ 
“প্রথম দিন মুহম্মদ মুঝাদ বখশকে তিনি কৌশলে গ্রেফতার করে কয়েদ 
করে ফেললেন। ত্কৃ্রীর তাকে এ কাজে সাহায্য করেছিল এবং তি" 
হাসিকের:ও এর বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেননি। (২য় খণ্ড, 
পৃঃ ২৩৮ )। 
খাফী খু; এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেননি সতিয, কিন্ধ কেন? এটা কি 
আলমগীরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন, যাতে তিনি অধিকতর কলঙ্কিত না হন? 
কিন্ত শাজাহানকে বন্দী করায় কাহিনী তে এরচেয়ে ঢের বেণী কলঙ্কময় 
ছিল, যা বহু সঙ্কান করেখাফী খা সংগ্রহ করেছেন। তিনি লিখেছেন £ 
“যদিও আলমগীরের ইতিহাসের তিনটি গ্রন্থের প্রত্যেক গ্রন্কারই আলা 
হজরতকে তারই ইচ্ছানুসারে (দুর্গাভাত্তরে ) বন্দী করার কথ' সংক্ষেপে 
লিপিবদ্ধ করেছেন, কিস্ত আকেল খান-খানী তারই লিখিত “ওয়াকেয়াতে 
আলমগীরি' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ধার সারকথা এই 
ষে *** *** 1 (পৃঃ ৩২)। 
এই আকেল খাই মুরাদকে বন্দী করার কাহিনীও বিস্তারিতভাবে লিখে- 
ছেন। অথচ খাফী খা এটাকে পরিহার করেছেন। কিন্ত কেন? 


এর প্রকৃত কারণ ছল, মুরাদ যদিও সাহসী, বীর ও দুর্ধষ” যোদ্ধা ছিলেন, 
কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে অত্যশ্ড সরল প্রকৃতিরও ছিলেন এবং সহজেই লোকে কথায় 
প্রভাবিত হলে পড়তেন। দারাশেকোর সঙ্গে যুদ্ধে যখন তিনি জয়লাভ করলেন 
তখন লোকের প্ররোচনায় তার ধারণ। হয়ে গেল যে, এ বুদ্ধ তিনিই জয় 
করেছেন। সুতরাং তিনিই সিংহাসনের একমাত্র অধিকাণী। এই ধারণার 
মু 


৯৮ আওরজজেব £ তার চরিক-বিচার 


বশবত্তা হয়ে তিনি আলমগীর থেকে সরে পড়লেন। অধিকত্ত তিনি আলমগীরের 
বড় বড় আমীরদেরকে মোটা বেতন ও পুরস্কারাদির লোভ দেখিয়ে দলে 
ভিড়াতে চেষ্টা করলেন। ফলে ২০ হাজার ঠসচ্ত তারই অশ্বারোহী গলে 
এসে জুটল। পক্ষান্তরে, আলমগীরের সৈশ্তসংখ্যা দিন দিন হ্রাস পেতে 
থাকল । বাধা হরে আলমগীরকে এর প্রতিকার সাধনে ব্রতী হতে হল। 


আকেল খা পিখেছেন 
"এ ক্ষেত্রে শাহীমহলে প্রবেখাধিকারীদের সুত্রে জানা গেল, সুলতান মুরাদ 
বখশ, আকবরাবাদ পরিত্যাগ কলেননি। কিন্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করেছেন। 
একটা দলও বথ! আলী মর্দান খানের পূত্র ইবরাহিম খা অ'্মীরুল উমার! 
প্রমুখ বাদশার চাকুরী ত্যাগ করেছেন এবং জনাব মুরাদ বথ.শের চাক্কুরী 
গ্রহণ করে তারই অধীনস্থ বর্মচারীদের তাঙ্গিকাভুজ হয়ে পড়েছেন। যে 
দল তার দিকে প্রত্যাবর্তন করছে ধোগ্যতানুসারে দশ'পনর বিশ টাকা 
বেতন বাড়িয়ে দিয়ে সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধা! তাদের প্রদান করা হচ্ছে। 
এইভাবে প্রায় ২০ হাজার অশ্বারোহীর একট! বাহিনী গারই পতাকা- 
তলে সমবেত হয়েছে । বাহ্যদ্ুষ্টা ও ব্যজি-পৃজার্ীর দল, যারা সত্য ও 
প্রকৃত তথ্য থেকে বছ দুরে, মনসবের আশায় ও নানারপ মুবিধাদির 
লালসায় শাহী সৈষ্গবাহিনী (আলমগীরের বাছিনী ) থেকে জনাব মুরাদ 
বখশের দলে এসে ভিড় জমাচ্ছে। এর ফলে ভার ঠসল্তবাহিনী দেখতে 
দেখতে বেড়ে চলেছে?” 
এই সকল কারণে মুরাদ বখশ.কে দমন করতে হল। কিন্ত এটা সভ্য 
কথ যে, আকেল খার বর্ণনা মতে মুরাদকে যেভাবে গ্রেফতার কর! হয়েছিল 
অর্থাৎ আলমগীর তাকে পেটের ব্যথার ভাণ করে আহবান করলেন। তারপর 
ঘুমাবার জন্ত মুরাদ বখন বিশ্রামকক্ষে গমন করলেন তখন একজন বীদী 
প্রেরণ করে তার হাতিয়ার চেয়ে নিলেন। শেষে শায়েখ মীর প্রমুখকে পাঠিয়ে 
দিয়ে তাকে (বৃমস্ত ও এগ্রহীন মুরাদকে ) গ্রেফতার করে ফেললেন। এট! 
এমনই একট! কীতি, ধা রাজনৈতিক দৃষ্টিভজিতে যদিও বা সমধিত হতে পারে 
এবং মুরাদের নঙ্গে প্রকাশ্থ যৃদ্ধে সহশ্র সহমত লোকের প্রাণ নাশের আশম্কাও 
থাকতে পারে, তবু আলমগীর বদি অল্তান রক্ষী যৃজ্ধের ভায় এটাও স্বীকার 


'লারজজেব £ তার চরিবর'বিচার ৯৯ 


করে নিতেন এবং মুরাদকে কৌশলে নয়, বাছবলে পদানত করতেন তাহলে 
আমর। তার বীরত্বের সমধিক প্রশংসা-কীর্তন করতে পারতাম । তবু স্বীকার 
করতে হবে ষে, আলমগীর কখনে এ দাবী করেননি যে, তিনি খলীফ। আবূল 
মননুর আব্বাসী অপেক্ষাও অধিকতর প্রশংসার পাত্র, যিনি আব্বাসীয়। বংশের 
স্পতি আবু মোসলেম ইন্পাহানীকে এইভাবেই প্রতারণাপূর্বক ডেকে এনে 
হত্যা করেছিলেন। 


ইউরোপীয় এতিহীসিকদের ভ্রান্ত বিবরণী 
প্রদান 


রর 


এই সকল ঘটন। সম্পর্কে ইউরোপীয় এতিহাসিকদের বিবরণী ও বড় যন্ত্র 
মূলক কার্ধাদির ধদি কেট রেকর্ড তৈরী করতে চান তাহলে এর জন্ঠ একখা না 
ত্বত্ত গ্রন্থ রচনা করতে হবে। আমি প্রথম থেকে এ পর্যস্ত ইচ্ছ! করেই এর 
আলোচন! পরিহার করে এসেছি । ভয় ছিল, এতে জড়িত হয়ে না পড়ি। 
কিন্ত সংবম রক্ষা করে আলোচনার শেষ পর্যায়ে খন এসে পড়েছি, তখন 
নিতান্ত সংক্ষেপে হলেও দু'একটা কথ! লিখে যাওয়া একান্তই প্রয়োজন মনে 
করি। কারণ এর ফলে উক্ত ইউরোপীয়দের শ্রান্ত বর্ণনা, অন্ঞতা, প্রতান্রণ। 
এবং জ্ঞানে গোচরে জালিয়াতি করা সম্বন্ধে পাঠকবন্দের কিছুট] অনুমান হতে 
পারে। যদিও তারা শাজাহান, দারাশেকো ও মুরাদ, প্রতোকেরই ইতিছাস 
একইভাবে বিকৃত করে গিয়েছেন, তবু সংক্ষেপ-সাধন মানসে শুধু মুরাদের 
বিষয়টা আলোচন। করেই ক্ষান্ত হচ্ছি। 

(১) ইউরোপীয় এঁতিহাসিক মাত্রেই লিখেছেন যে, শাজাহানের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং দারাশেকোর সঙ্গে লড়াই করার জন্ত মুরাদকে আলমগীরই 
উত্তেজিত করেছিলেন। নানাপ্রকারে উষ্কানি প্রদান করে তাকে এ কাজে 
উদদ্ধ করেছিলেন ; কিন্ত এতিহাসিক গ্রস্থাদি ছাড়াও মুরাদের নিজস্ব পত্রাবলী 

রক্ষিত আছে। তাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আলমগীর তার স্থান থেকে 

একটুও নড়তে চাননি । বরং পুনঃপুনঃ মুরাদকে অগ্রসর হতে বাধা দান 
করছিলেন। মুরাদ তার একখান পত্রে, ঘ' ২৩শে সফর তারিখে অর্থাং 
শাজাহানের অসুস্থ হওয়ার দুইমাস পর আলমগীরকে লিখেছিলেন, সমস্ত 
ঘটনা জ্ঞাপন করে আলমগীরকে যুদ্ধে যোগদান করবার জন্ত আবেদন জা নিষ্নে- 
ছিলেন। তাতে লেখা ছিল £ 


দআওরজমেয $ তার চরিত্র-ব্চার ১০১ 


“আপনিও বদি এদিকে মনোধোগ প্রদান করেন তবে উত্তম । অন্তথায় 
এ অধম এই বিরত থাকার ব্যাপারে কোনক্রমেই ধৈর্য রক্ষা করতে 
পারবে না।” 


আলমগীর ঘখন এই সকল পত্রের উত্তরে লিখলেন যে, হুজুরে আকৃদাস 
এখনও জীবিত আছেন। স্বৃতরাং আমার ও আপনাদের পক্ষে হ্বন্থ স্বান 
ত্যাগ কর! উচিত হবে না। অধিকস্ত, আপনি দি সুরাট বন্দর আক্রমণ 
লা করতেন তবেই ভাল হ'ত। এর উত্তরে কিন্তু মুরাদ তার একাধিক পত্রে 
আলমগীরকে আগ্রার পথে অগ্রসর হতে উৎসাহিত করেন। ১০ই রযিউল 
আউয়াল তারিখে লিখিত একখানা পত্রে তিমি লিখেছিলেন ঃ 
“আপনার কথায় ও লেখায় জানতে পারলাম আপনি সেই ঘটন। অর্থাৎ 
পিতা শাজাহানের মৃত্যু সংঘটিত হওয়। সম্পর্কে চিন্তা করে ইতঃস্তত 
করছেন। কিন্তু আমার নিকট তা যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে না। যাহোক, 
এ বিষয়ে যা কিছু করণীয় তা নিশ্চিত হয়েই স্থির করা উচিত ছিল। 
এখন যা কাজে পরিণত কর! হয়ে গিয়েছে ত৷ থেকে প্রত্যাবর্তন করা 
আমার পক্ষে সম্ভবপর নয় ।" 
তারপর আর এক পত্রে লিখেছেন £ 
“পত্রে ষা কিছু সন্নিবেশিত হয়েছে অর্থাৎ এখন পর্মস্ত যেহেতু অবশ্থন্তাবী 
ঘ্টনাট? (শাজাহানের হৃত্যু) ঘটবার সংবাদ আমাদের কাছে পৌছেনি 
বরং তার স্বাশ্থে]ারতির লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে, তখন নিজ নিজ শ্বান 
ত্যাগ করণ এবং মর্যাদা ও পদাদির অধিকারে নিয়োজিত হওয়া! আমাদের 
পক্ষে সমীচীন নয়। তাছাড়া আপনি যদি যথারীতি সন্ধান নেবার পর 
দুযাটে সৈন্ু প্রেরণ করতেন এবং একাজে অগ্রসর হতেন, সেটাই ভাল 
হত।” (এই পর্যন্ত মুরাদ আলমগীরের বাণী নকল করেছেন। তারপর 
বলছেন ), প্বস্ততঃ আমাদের প্রতিনিধিবর্গের লিখিত পত্রাদির মর্দ যথোচিত 
ভেবে দেখা উচিত। বর্তমান পরিস্বিতিতে কোন কিছুতেই বিশ্বাস ম্বাপন 
করা চলে না। কেননা, (ক) গুগুচরদের রিপোর্টে বিশ্বস্তভাবে জানা 
গেল, দিলহুজ মাসের মাঝামাঝি হজরত পরলোকগমন করেছেন এবং 
€খ) আমার ভ্রাতৃবলদের প্রতিনিধিরা প্রকৃত প্রস্তাবে নজরবল্গী হয়ে আছেন। 


১০২ আওরঙ্গজেব £ তার চরিত্র-বিচার 


বাহোক, এই উভয়বিধ অবস্থাতেই সংবাদের অপেক্ষ। করা। সময় ও ভুযোগকে 
ছাতছাড়। করা, শক্রর সঙ্গে আলোচনায় বাজী রাখা এবং তার বশ্যতা 
স্বীকার কর। আদে। মন চায় ন1।” 

এ গবের শেষে লিখেছেন £ 
"এই সমস্ত ব্যাপারের সারকথা এই যে, আমি আমার কার্ধাবলীর পূর্ণ 
সমাধান যুদ্ধ ও সংগ্রামের ভিতরেই নিহিত মনে করি । বিধায়, আমি 
সর্বব্র যুদ্ধের জঙ্গ প্রস্তত হয়ে আছি। ইহা ব্যতীত অন্ত কোন চিন্তাই 
আনার নেই বা মনের আশেপাশে আর কোন ধারণাও নেই । যদি 
আপনার স্থায় মহিমান্বিত ব্যজির মতামতের অপেক্ষা আমাকে ন! করতে 
হ'ত তাহলে এতদিন আগি এ সকল অঞ্চলে পৌছে যেতাম |” (রবিউল 
আউগ্লাল মাসে লিখিত  ॥ 

এতদসত্ত্বেও আলমগীর বার বার মুরাদকে বাধ প্রদান করছেন । পক্ষান্তরে 

মুরাদ অগ্রসর হওয়ার জন্ বাস্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি আর এক পত্রে লিখছেন £ 

“আপনার অনুমতি ব্যতিরেকে আর কোন অন্তরায় আমার নেই ।” 

এরপর মুরাদ যখন স্ুুরাটের দুর্গ অধিকার করে নিলেন, তখন ১৮ই 

রধিউদ-সানি তারিখে আলমগীরকে এক পৰে লিখছেন £ 

“যে ঠসন্তবাহিনী সেখানে অর্থাং সুরাটে নিয়োজিত ছিল তার! শীঘ্রই 
ছজুরের নিকট পৌছে যাচ্ছে। তারা হুজুরের পরামর্শ ও অনুমতির অপেক্ষা 
করছে।' 

উজ্জ ১০ই রবিউস-সানি তারিখে আলমগীরকে আবার লিখছেন ঃ 
“আপনি অবশ্ত এ অঞ্চলে জরুরী প্রয়োজনে সংবাদাদি যাচাই করবার 
ন্ত বিচলিত মনে সময়টাকে বায় করছেন। কিন্ত দিন আমাদের যতই 
যাচ্ছে, শক্র (অর্থাৎ দারাশেকো) ততই দৃঢ়তা লাভ করছে ॥। এট। নিশ্চিত 
যে, হজরতে আল! শাঙ্জাহান তার স্বাধীনত। হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁকে 
মুলহেদ দারাশেকে তার কাদে আবন্ধ করে ফেলেছেন । কেননা আমাদেরকে 
লওডগ্ড করে দেবার অভিপ্রায়েই ভ্রাতৃবর সুগার বিরুদ্ধে সৈ্ত প্রেরণ করা 
হয়েছে। যেকোন উপায়েই হোক উজ মুপহেদকে আমাদের মধা থেকে 
বিতাড়িত করে হ'জর়তে আলা শাজাছানকে ওর কবল থেকে উদ্ধার 


আওয়ঙগগজেব $ তার চহিব্র-বিচার ১৪৩ 


করে আন্ব। যাহোক, সঞ্কল্লে অটল থাকাই হ্রেয়। যদি এ বাবস্থা 
আপনার মনঃপৃত হয় তাহলে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতৃবর সুজাকে এই ব্যাপারে 
একমত করে একই সময়ে আপন আপন ম্ব।ন থেকে আমাদের উদ্দেশ্বের 
পথে আমরা রওয়ান' হব ।” 
এই ধরনের অংরো বছ পত্রাদি রয়েছে যাতে ম্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয যে, 
আলমগীর বার বার বাধা প্রদান করছেন এবং বলছেন বে, হজুরে আকদাসের 
জীবনকাল পর্যন্ত তীদ্রেকে নিজ নিক্ত স্থানেই অবস্থান কর। উচিত । কিন্ত 
মুরাদ কথনো৷ বলেন বে, সতা সতাই শাজাহান মহাপ্রস্থান করেছেন; আবার 
কখনো বলেন যে, জীবিত থাকলেও তিনি দারাশেকোর কবলে পতিত হয়ে 
আছেন। আবার কখনো ব। লেখেন যে, তিনি ষে সন্কল্প গ্রহণ করেছেন তা 
করবেনই। তাতে যদি আলমগীর সহযোগিত' করেন তে। উত্তম, অন্তথায় 
তিনি একাই এ পথের পথিক হবেন। 


এই সকল ব্যাথা। প্রদান করবার পর বিচার করে দেখুন, ইউরোপীয় 
এতিহাসিকদের অথবা খাফী খানের এই বর্ণন' কতদূর সত্য। (১) 
আলমগীর মুরাদকে আশানভরস। প্রদান করে তার নঙে যোগদান করার 
জন্ত প্রস্তুত করেছিলেন । (২) ইউরে"্পীয় ইতিহাস লেখকেরা সাধারণতঃ 
লিখে থাকেন যে, আলমগীর মুরাদের সঙ্গে এইরূপ একট! চুরিতে আবদ্ধ 
হয়েছিলেন যে, রাজত্ব তার হস্তেই স্তম্ভ করা হবে এবং আলমগীর দারাশেকোর 
মূলোচ্ছেদ করবার পর হজবাত্রা করবেন। বানিয়ার সাহেব লিখেছেন যে; 
মূলতঃ এই কারণেই আলমগীর সর্বদা সুরাদকে 'হজরত' বলে আহ্বান করতেন । 
খাফী খানের লেখার ধরুন থেকেও বুঝ! যায় যে, মুরাদকে রাজদ্বের লোভ 
দেখানো হয়েছিল ১ কিন্তু এট) একট! গুরুতর এঁতিহাসিক প্রমাদ। অবশ্য 
তিন ভাইয়ের মধ্যে একটা চুজি সম্পাদিত হয়েছিল। কিন্ত খাফী খা ও ইউরো- 
পীযলরা এটা অনুসন্ধান করে দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি বে, ওটা 
কি ধরনের চুক্তি ছিল। মির্জা মুরাদ তার চিঠিপত্রে, যা আলমগীর ও ন্ুজাকে 
লিখেছিলেন, তার দ্বানে স্থানে খর আভাস দিয়েছিলেন । চুডিপত্রখানার 
নর্ন এই বে, দারাশেকে। বদি তাদের কোন এক ভাইয়ের উপর চড়াও হন, 


১০৪ আওয়ঙজজেব £ তার চরিক্র-বিচার 


তাহলে অন্তাস্ত ভ্রাতৃবন্ম তার সাহায্যে অগ্রসর হছবেন। যেহতু এক পত্রে 
তিনি মুরাদ) লিখেছেন ঃ 
"আমাদের মধ্যে যে ছুজিপত্র সম্পাদিত হয়েছে তার শর্ত এই যে, যখনই 
মুলহেদ দারাশেকেো। ষে কোন এক ভাইয়ের সঙ্গে কলছে লিপ্ত হবেন তখনই 
আর আর ভাইয়েরা তাকে সাহায্য করবেন।” 


এ ছাড়! চুক্তিপত্রের অন্তভূ'ক্ত এও ছিল যে, হ্দ্ধ জয়ের পর মালে- 
গনিমতের এক-তৃতীয়াংশ এবং কাবুল, পাঞ্জাব ও কাশমীর রাজ্গুলো মুরাদকে 
প্রদান করা হবে। আকেল খা তার গ্র্থ ওয়াকেয়াতে আলমগীরিতে লিখেছেন £ 

“শ্রিরিকিত হল যে? নৃদ্ধে প্রাপ্ত মালে-গনিমতেগ্ এক-তৃতীরাংশ সুলতানকে 
(সুরাদকে) এবং দুই-হ্ৃতীয়াংশ দানশীল সরকারকে (আলমগীরকে) প্রত্যর্পণ 
করা হবে। হজরত ছাহেব কেরানের (শাজাহানের) সন্নগ্র রাজ্য তথা 
হিন্দুস্তানের গোটা সান্রাজয অধিকার করবার পর পাঞ্জাব, মুলতান, 
কাশমীর ও কাবুল রাজ/গুলি জনাব সুলতানীর : মুরাদের ) অধিকারভুদ্ 
হবে। তিনি উল্লেখিত রাজ্/গুলিতে রাষ্ট্রীয় পতাকা উড্ভীন করতে পান্পবেন। 


তিনি শাসন ক্ষমতার ড্রাম বাজাতে এবং নিজ নামে থুত্বা ও মুদ্রা 
চালু করতে পারবেন।' 


দাবাশেকোর পরাজয়ের পর মুরাদ যখন আলমগীরের প্রতি নারাজ 
হয়ে পড়লেন এবং তার কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেলেন, আলমগীর তখনও 
এ চুক্তিন্ুত্রে নগদ ২০ লক্ষ টাকা মুরাদকে প্রেরৎ করলেন। আরো বলে 
পাঠালেন যে, দারাশেকোর প্রশ্ন মীমাংসিত হবার পর কাবুল, পাঞ্জাব এবং 
কাশমীরও তার হাতে অর্পণ করা হবে। 


আকেল খা লিখেছেন ঃ 
"বিধায় তিনি (আলঙ্গগীর) নগদ ২০ লক্ষ টাকা তার জন্ত প্রেরণ 
করলেন ও সংবাদ পাঠালেন যে, উপস্থিতে তিনি যেন এ টাকাটা তার 
নিজস্ব সৈল্ঞবাহিনীর জরুরী প্রয়োজনে বায় করেন। অপরাপর বিষয়গুলি 
অর্থাৎ মালে-গনিমতেন্জ এক-তৃতীয়াংশ ইত্যাদি যা তার জন্ক ধার্য করা 
হয়েছে, যথারীতি তার সরকারে পৌছে ধাবে এবং চুক্িপত্রের শর্তাবলী 
ফথানিয়ষে সম্প্ন কর) হবে। ইন্খ' আল্লাহ দারাশেকোর প্রশ্নটার মীমাংসা 
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হয়ে গেলেই পাঞ্জাব, কাবুল ও কাশমীর রাজাগুলিও তার হাতে তপ্ত 
করা ছবে।” 
এই সকঙ্গ তথ্যের মোকাবেলায় ডাঃ বানিয়ার এবং অন্তান্ত ইউরোপীয় 
এঁতিহাসিকদের বর্ণনা অর্থাৎ 'আলমগীর মুরাদকে এমন সন প্রলোভন দেখিয়ে- 
ছিলেন যে, হিন্দুম্তানের রাজত্বের উপযোগী তিনিই একমাত্র বংক্তি এবং 
আলমগীর তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে স্বয়ং গৃহকোণে তপন্কায় মনো" 
নিবেশ করবেন',-কি রকম দ্ুষ্পট মিথ্যা ও অপবাদ? ডাঃ বানিয়ার এই 
বিষয়টাকে বেশ জোড়েশোরে বারংবার বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন £ 
“আওরঙজেব যদ্দিও বাহাতঃ মুগ্াদ বখশকে বরাবর শাহে হিচ্ষুস্তান 
বলে সম্বোধন করতেন এবং খলীলুল্লাহছকেও বলেছিলেন যে, শুধু হজরতই 
মিংহাসনে উপবেশখন করবার যোগা । (পৃঃ ১০৪ )। 


ডাঃ প্রবর বলছেন যে, আলমগীর মুরাদকে একথান' পত্র লিখেছিলেন, 
যার হুবছু কয়েকট। পংজ্তি ছিল এইকপ £ 

প্ত্রাভুবর। আপনাকে একথা শ্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই যে, 
রাষ্ট্রীয় গুরুভার বহন করবার মত কষ্ট স্বীকার কর" বাস্তবিক আমার 
স্বভাব ও চরিত্রের একান্তই বিরোধী । আমন রাজত্বের অধিকার ও 
দাবী-দাওয়া থেকে সম্পূর্ণ অপসারিত হয়ে যাচ্ছি । পক্ষান্তরে দারাশেকো 
রাজা পরিচালন। করবার গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব, বরং ধর্মহীন ও 
কাফের; বিধায় সে সিংহাসনারোহন ও মুকুট ধারণের একান্তই অনুপযুক্ত ॥ 
সুতরাং এমতাবস্থায় এই বিরাট রাজোর রাজকাষ পরিচালনভার গ্রহণ 
করবার যোগ্য ব্যক্তি একমাত্র আপনিই । আমার সম্বন্ধে আপনি মনে 
রাখবেন, আপনার পক্ষ থেকে বদি এরপ দৃঢ় প্রত্শ্রিতি পেয়ে বাই যে, 
খোদার অনুগ্রহে আপনি রাজত্ব লাভ করলে আমাকে নিশ্চিন্তে এবাদত" 
বন্দেগী করবার উদ্দেশ্যে আপনার রাজ্যমধ্যে একটা নির্জন স্থান প্রদান 
কম্পবেন, তাহলে (আমার পরামর্শ এই যে) আপনি কালবিলদ্ব না করে 
স্বযোগের সঙ্থাবহার করুন ও সুরাট দুর্গ অধিকার করে ফেলুন ।” 


এখন বিচার করে দেখুন, ডাঃ সাহেবের এই সকল বয়ান কতখানি বিশ্বাস- 
যোগ্য? বিশেষতঃ এই বর্ণনা, “অগোণে স্ুরাট দখল করে ফেলুন, কাল- 
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বিলঘ্ধ করবেন না"'-কতদূর সত্য? কারণ, খোদ মুরাদের পত্রাবলীতে একথা 
পরিষ্কার জানা গিয়েছে যে, আলমগীর মুগাদকে অগ্রসর হতে মাসের পর 
মাস বাধা দিয়ে এসেছেন। বিশেষ করে দুরাট আক্রমণ সম্পর্কে পরিকার 
লিখেছেন, “ওটা অনুচিত ছিল। অথচ ডাঃ বানিয়ার উল্টা আলমগীরকেই 
মুরাদের অগ্রাভিযানের প্রস্তাবক সাজিয়েছেন! আমাদের তাহলে মুরাদ, ন 
ডাঃ বানিয়ার, কার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত? 


(৩) সমস্ত ইউরোপীয় ইতিহাস লেখকেরা লিখেছেন যে, আলমগীর 
গুরাদকে শরাব পান করিয়ে গ্রেফতার করেছিলেন। কিন্ত ডাঃ বানিয়ার 
বাতীত আর কোন লেখকই এই শরাব পান করানে। সম্পর্কে একট অক্ষরও 
(গ্রমাণম্বরূপ ) লেখেননি। মজার ব্যাপার এই যে, বোস্বাইয়ের গভর্নর 
এলফিনিস্টন সাহেব ত।র রচিত ভারতের ইতিহাসের এক নোটে লিখেছেন ঃ 

প্যদিও বানিয়ার সাহেব এর নিকটবতাঁ কোন এক লময়ে জীবিত ছিলেন 
এবং তিনি একজন স্থুলেখক ছিলেন, কিন্ত সম্ভবতঃ তার “মৌখিক ও 
লিখন" জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল এবং হিন্দুশ্তানীদেব প্রতি মত প্রকাশের 
উপায় ও খু খুব কমই জানা ছিল। তাছাড়া তার বর্ণনায় এমন 
সমস্ত গল্পের আমদানী দেখা যায় যা মনগড়া বলেই মনে হয়।"' (আলীগড়ী 
ছাপা, পৃঃ ১৯১৯ )। 

এলফিনিস্টন সাহেব ডাঃ বানিয়ার সম্পর্কে খুব ন্ুচিস্তিত অভিমত 
প্রকাশ করেছেন বটে, কিন্ত আফসোসের বিষয় এই যে, তার নিকট বানিয়ারের 
বর্ণনা এ পর্যন্তই অবিশ্বাস্য, যে পর্যস্ত তান আলমগীরের অনুকূলে মত প্রকাশ 
করেছেন। অন্তথার, আলমগীরের বিরোধিতায় তার €বানিয়ারের ) প্রত্যেকটা 
অক্ষর অহী বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। শুধু এলফিনিস্টন সাহেব কেন, 
ইউরোপীয় এতিহাপিক মাত্রেই বানিয়ারের গ্রস্থকে আসমানী কেতাব বলে 
গণ্য করে থাকেন। 

পাঠকবৃন্দ! আলমগীরের অপবাদগুলোর একট পূর্ণ বিবরণী আপনাদের 
সম্মুখে উপস্থিত করা হল । মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন এবং বান বার পাঠ 
করুন। প্রত্যেকট! ঘটন। পরীক্ষা করুন দেখতে পাবেন, আলমগীরকে হেয়- 

প্রতিপর় করবার অগচেষ্টায়্ বিরোধী এঁতিহানিকের দল কি রকম ভ্রাপ্তিপূর্ণ 
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বর্ণন। প্রদান করেছেন, কি কি উপায়ে আসজ ঘটনাকে বিকৃত আকারে 
প্রকাশ করেছেন, কি রকম ভূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং কেমন গ্রতারণা পূর্ণ 
উপায়ে তাদের স্বার্থসিদ্ধির চেটা করেছেন। 

আলমগীর কেন, যদি নওশেরেশায়ার বিরুদ্ধেও ইত কার প্রচ্ষ্টা চালান 
হাত, তাহলে তিনিও একট আঙ্কু শয়তানে পবিত হাতরেন। 


শিক্ষা গ্রন্থণ 

আলমগীরের বন্ধুদের মধ্লো একজন হচ্ছেন লেনপুল সাহেব । তিনি 
আলমগীরের একখান! ইতিহাস রচন! করেছেন । তিনি নিজের জ্ঞানছুত্রে 
আলমগীরের সমস্ত অপবাদের কৈফিয়ত দিতে এব" তাকে প্রশংসার পাত্র 
প্রতিপগ্ন করতে চেয়েছেন বটে, কিন্ত তার পদ্থা অবলম্বন করেছেন আলমগীরের 
সর্বপ্রকারের অন্তায়, অর্থাৎ দারাশেকো প্রমুখের হত)", হিন্দু রাজগুলোর সঙ 
গোলম'ল করে আপন রাষ্রের ভিত্তিমূল প্রকম্পিত করে তোল, মল্দিরও 
ভেঙ্গে দেওয়।, হিচ্দৃত্দেরকে চাকুরী থেকে বঞ্চিত করা, দাক্ষিণাঠোর ইসলামী 
প্লাজ্যগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া, মারহাট্টাদের পশ্চাতে স্বীয় সৈন্ত ও রা 
বিনাশ কর! ইত্যাদি ইত্যাদি প্রমাণ করে। তিনি লিখেছেন, আলমগীর যেহেতু 
একজন নিতান্ত হীনদার ও নিষ্ঠাবান মুদলমান ছিলেন, স্ুওরাং ধর্মীয় কর্তব্যের 
পরিপ্রেক্ষিতে এটা তার প্রতি ফরজ ছিল। তিনি তার বহু নস্তব্যের মধ্যে 

এক ম্বানে লিখেছেন ঃ 
“মুঘল সুলতানদের ইতিহাসে ইনিই সর্বপ্রথম বাদশাহ, যিনি একজন 
পাক্কা মুসলমান ছিলেন। ইনি স্বরং নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে বিরত 
থাকতেন ও সংগ্লি্ট সকলকেই বিরত রাখতেন। তিনি এ বাদশাহ ছিলেন, 
বিনি ধর্মের খাতিরে সিংহাসনকে সন্ভটের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। তিনি 
ভালভাবেই জানতেন যে, বিভিন্ন জাতি ও পরম্পরবিরোধী ধর্মাবলম্বীদের 
সমস্থয়ে গঠিত রাষ্ট্রগুলির স্বায়িত্বের জন্জ মেলামেশ: ও বুঝাপড়াই সর্বাপেক্ষা 
নিরাপদ পশ্ব' | পক্ষান্তরে, তিনি নিশ্ল্নই এ বিপদসন্কুল পথ সন্বস্ধে 
সবিশেষ অবগত ছিলেন, যে পথে তিনি পদসঞ্চালন করেছিলেন । এটাও 
নিশ্চয়ই জানতেন বে, হিন্দুদের প্রত্যেকটা! চিস্তাধার থেকেই দূরে সঙ্গে 
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থাক! এবং ইরানী অনুচরবর্গ, ধারা তার সৈম্তদলে ও দরবারে বড় বড় 
সরদারল্পপে বিরাজিত ছিলেন, প্রকাশ্তভাবে তাদের সঙ্গে বিরোধে লিগ 
হয়ে শক্র কয়ে তোল! প্রকারান্তরে বিদ্রোহকে শ্বহন্থে আহ্বান করারই 
নাগাস্তর। তথাপি তিনি এই পথই বেছে নিয়েছিলেন এবং অতান্ত 
প়তার সঙ্গে পঞ্চদশ বর্ষ ব্যাপী অতুলনীয় রাজত্বক'ল মধ্যে এই পথেই 
চলেছিলেন। এই নমন্ত কার্ধকলাপ আওরঞ্জজেব কোন গভীর রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্ত নিয়ে করেননি, বরং এগুলে৷ তিনি সতাই ন্তায় ও সঙ্গত বুঝেছিলেন।” 
€ লেনপূলের অনুবাদ, পঃ &৩ ও ৬৪ )। 


অন্ত এক স্থানে তিনি লিখেছেনঃ 

“আওরজগজেবের রাজত্বকালে অকৃতকার্ধত1 অবশ্থই ঘটেছে, কিন্তু তেমন 
উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। দুনিয়াদারীর সকল পথই তিনি স্টার ঈম:নদারীর 
সম্মুখে রহিত করে দিয়েছিলেন। তার ফরজ আদায্ করার পথটাকেই তিনি 
বেছে নিয়েছিলেন, ধদিও সেটা স্ুনিশ্চিতভাবে অগ্রযোজ্য ছিল তবু 
অত্যন্ত দুঢ়তার সঙ্গে সেই পথেই চলেছিলেন। তিনি যদি একজন দুনিযাদার 
হাতে পারতেন তাহলে নিঃসন্দেহে তার গন্তব্পথ নিরঙ্শভাবে কুসমান্তীর্ণ 
হত। কিন্ত তার মর্যাদা ও কামনা-বাসন! তার বিবেককে বিসর্জন না 
দেওয়া ও নীতিশান্ের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করার ভিতরেই নিহিত ছিল। 
হিন্দুস্তানের এই শ্রেষ্ঠ হ্বীনদার ব্যক্তি এমন প্রতিভাবান ছিলেন যে. তিনি 
শহীদানদের জয়মুকুট লাভ করেছিলেন ।” (পৃঃ ২০১ | 


লেনপুল সাহেবের এহেন অনুগ্রহে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই । তিনি 

একজন ইউরোপীয় এতিহাসিক। এই তার করণীয় ছিল। কিন্ত চিন্তার 

বিষয় এই যে, নবঃশিক্ষিত একটা দল লেনপুল সাহেবের গ্রস্থখানাকে আলমগীরের 

হিতৈষণামূলকই মনে করে। উদাহরণস্বরূপ বল] যেতে পারে, এক ভদ্রলোক 

ওর উদ” অনুবাদ বের করেছেন এবং একজন প্রখ্যাত ও বিশিষ্ট বুজুর্গের 
নামে ভূমিকা প্রকাশ করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, এট! একটা ইসলামী খেদমত । 

পনিবুদ্ধিত হেতু সে সর্বদাই আমার কাজের ক্ষতি করে এসেছে, 

কিন্ত বিস্ময়কর এই বে, সে আমাকে বুঝাতে চাদে যে, এটা তার 
অনন্ত অনুগ্রহ ।” 


আওরুজজেব £ তীর চবিব্র-বিচার ১০১৯. 


“তার দোষগলো যদি সবই বললে তাহলে তার ভণগুলোও বল।” 
একটা জুদীর্ধঘ কাহিনী যার উপসংহার রচনা করতে দীর্ঘকাল লেগে 
গেল। সারকথ শুধু এইটুকুই পাওয়! গেল যে আলমগীর ততখানি দোষী 
ছিলেন না, ষতখানি তার বিপক্ষ দল তাকে মনে করে। 
কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে, আলমগীরের কি এইটুকুই মাত্র পাওনা, তাকে কি 
এতেই সন্ধষ্ট থাকতে হবে যে, “প্রশংসা না হোক, দুর্ণাম না হয়?” অবশ্য 
বিপক্ষ &তিহাসিকদের নিকট সত্যের খাতিরে কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর উচিত যে, 
তাকা আলমগীরের দোষগুলো প্রাণভরে লিখলেও তার গুণাবলী স্বীকার 
করতেও দ্বিধা বোধ করেননি । কিন্ধ দোষের শিকঙ্গা এত জোরে ফুঁকেছেন 
মে,গুণাবলীর আওয়াজ কানেই পৌঁছিল না। যাহোক, কলহ্কের গগন থেকে 
যখন অন্ধকার কিছুট! অপসারিত হয়ে গেল তখন পাঠকব্ন্দের সম্মুখে তার 
প্রক্কৃত গুণাবলী তুলে ধরা যাক । 


রাজ্য সংস্কার ও রাজ্য শৃঙ্থল৷ 


তৈমুর তার স্থলাভিষিজদের ক'তিকলাগের ভিতর চিরদিনই যুদ্ধ ড্র 
ও রাজ) বিস্তার খুঁজে থাকবেন। একমাত্র আলমগীরই দক্ষতার সঙ্গে এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন। তিনি আসাম ও তিববত অধিকার করে 
নিয়েছেন। দাক্ষিণাতোর দু'টো রাজাও তার সাম্াজাভুজ করে নিয়েছেন। 
মোটকথা, তার শাসনকালে তৈমুরী সাম্রাজ্যের য। প্রসার ঘটেছিল, তা আর 
কারও কালেই ঘটেনি। তবু আলমগীরের রাজত্বের ইতিহাসে তৈমুরের 
অভিক্কচি অনুসরণ করবার প্রয়োজন আমাদের নেই। কারণ চেঙিজ খাও 
দেশ জয় করেছিলেন, আলেকজাগারও দিপ্বিজয়ী সগ্রাট ছিলেন; কিন্ত আমার 
বিচারার্থ বিষয়, রাজ্যে শঙ্খল স্বাপনকল্পে আলমগীর কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেছিলেন। নীচে বিবরণ দেয়! যেতে পারে । 


ট্যাক্স ব্হিতকব্রণ 


অন্থান্ত বাদশাহদের আনলে জমির খাজন! ছাড়াও বহু প্রকারের বাজে 
ট্যাক্স ও মাশুল আদায় করা হ'ত। যা মবলগে প্রায় খাজনার সমান সমান 
হ'ত। তা যথাক্রমে টুগী, পান্দ,রী (বাড়ীর ট্যাক্স ), সরশুমারী, বরশুমারী, 
বরগাদী, তুফানা, জরিমানা, শনকারান। প্রভৃতি । ইত]াকার প্রায় ৮০ রকম 
ট্যাক্স আদায় করা হত এবং তার আয় খাফী খার মতে কোটি কোটি টাকার 
উধ্বেছিল। এই সমস্ত মাশুল আলমগীর একদম বদ্ধ করে দিয়েছিলেন। 


মালগুজাত্ী অথাৎ খাজনার আইন ও 
জমির বন্দোবস্ত 


আকবরের সময়ে খাজনা ও খেরাজের যে আইন রচিত হয়েছিল, 
পুনরায় তার সংস্কার ও সংশোধন আর কোনদিনই হয়নি। আলমগীর ভার 


আওরুজজেব $ ভার চরিক্র"বিচান্র ১১৬ 


রাজত্বকালে সংস্কৃত ও সংশোধিত এক নূতন প্রথার প্রবর্তন করলেন। আমার 
এক বাগালী বন্ধু পাটনা কলেজের অধ্যাপক ঘদুনাথ সরকাল্প, ইংরেজী অনুবাদ- 
সহ এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ কলপকাত] এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে 
ছাপিয়েছেন। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কায় আমি সেট! নকল 
করতে পারলাম না। কিন্ত এখানে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আলমগীরের 
শাসনকালে সাম্নাজ্যের খাজনাদির আয় এত বেড়ে গিয়েছিল যে, মহান 
আকবরের রাজত্বকাল থেকে এ সময় পর্যন্ত এত আয় আর কোন দিন হয়নি। 
আমি ধথাক্রমে রাজত্বের পর রাজত্বের হিসাব বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করছি। 
( লেনপুল, পৃঃ ১১৬ ও ১১৭, তিনি বিশ্বস্তভাবে এ সম্পকে বিস্তারিত রিপোর্ট 
প্রণয়ন করেছেন ) £ 


অ।কবর--১ কোটি ৯০ লক্ষ পাউও। 


শাজাহান--২ কোটি ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউও। 
আলপগীর'--১ কোটি পাউও অর্থাং ৬০ কোটি টাকা । 


বে সমস্ত দেশ নিয়ে আলমগীরের রাজ/সীমা বধিত হয়েছিল, ত। 
ছিল হায়দ্রাবাদ, বিজ্বাপুর, আসাম, চট্টগ্রাম ও তিব্বত । কিন্তু উল্লিখিখ সমব্ড 
রাজোর মোট আয় ১০/১২ কোটি টাকার অধিক হতে পারত না। অবশিষু 
বধিত আয় শুধু আয় বুদ্ধির সুবন্দোবস্ত ও দেশের আব ধা বাড়াবার ফলেই 
ঘটেছিল, বল। যেতে পারে। 


রাজকজচারীদের মৃত্যু পর তাদের স্থাবর ও অস্থাবর 
সল্পতি বাজেয়াপ্তকব্রণ ব্রহিত করা। 


আলমগীরের আমল পর্যন্ত সাধারণভাবে প্রচলিত প্রথানুপারে এই নিয়ম 
চলে এসেছিল যে, খন রাজোর বিশি্ কর্মচাশী মৃত্যুমুখে পতিত হতেন, 
তখন ভার সমস্ত সম্পত্তি এবং আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত হয়ে শাহী প্রেজারীতে 
জমা হ'ত। যদিও এই প্রথা আজকের দিনে অত্যাচারমূলক বলেই বিবেচিত, 
কিন্ত সে আনলে তা হর়নি। তাছাড়া সত্যিকার কিছু কারণও হয়ত এর 


১১২ আওরজঞ্জেব $ তার চরিনর-বিচাক 


পেছনে ছিল। তবু সঙ্গেহ নেই যে, এই প্রথা অনেক প্রকার অন্তায় ও নিষুরতাক্ষ 
উৎস ছয়ে পড়েছিল । 
'মাসেরে আলমগীরি' ৫৩১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে £ 
“বড় বড় আমীরদের পরিতঃক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, ব! আলমগীর 
সরকার প্রবর্তন করেননি, বরং পূর্ববর্তী বাদশাহদের আমলে শাহী পেশ- 
কারের! উজ আমীরদের উত্তরাধিকারীদের নিকট থেকে যথেষ্ট সতর্কতার 
সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করে নিতেন এবং ঘ1 মাতমকান্ধীদের, তাদের আত্মীয়- 
স্বজনদের ও প্রতিবেশীদের. দুঃখের কারণ হত, তা (বর্তমান সরকার কর্তৃক ) 
রহিত করে দেওয়া হয়েছিল ।"" 
খাফী খা ও লেনপুল কেউই প্রকৃত ঘটনাকে আবিষ্কার করেননি। কিন্ত 
তারা বলেন যে, এই আদেশের যথাবথ প্রতিপালন হয়নি। কারণ, আলম- 
গীরের আমীরের! তার আদেশাবলীর সম্পূর্ণ প্রতিপালন করতেন নু.। অবশ্ঠ 
এ বিচারের ভার পর্যবেক্ষকদের হাতেই ছেড়ে দেওয়] হচ্ছে। 


সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজ, সন্তবতঃ ইসলামী জগতের ইতিহাসে 
এন্সপ আর একটিও নজির নেই, সেট হচ্ছে এই ষে, স্বয়ং বাদশার বিরুদ্ধে 
ধদি কারও কোন অভিযোগ থাকত ত। হলে, না তার প্রতিকার করবার 
কোন ক্ষমতা ছিল, না এন্পপ কোন ব্যবস্থাই প্রবতিত ছিল। আলমগীর 
১০৮২ হিজরী সনে এক আদেশ জারি করলেন বে, জেলায় জেলায় সরকারী 
প্রতিনিধি নিধুদ্ত করা ছোক এবং সবসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হোক যে, 
স্বয়ং বাদশাহর বিরুদ্ধেও যারই ধে কোন অভিযোগ থাক না! কেন, সে ত। 
পেশ করতে পারবে এবং সরকারী প্রতিনিধি তার কৈফিয়ত প্রদান করবেন। 
তার দাবী যদি প্রমাণিত হয় তা হলে সরকারী প্রতিনিধির কাছ থেকে তাক 
অধিকার আদায় করতে পারবে । € পৃঃ ২৪৯ )। 


খাফী খা লিখছেন £ 
“এই বৎসরে বাদশাহ স্ভায়ের মর্যাদা! দান ও লুবিচার প্রদানের বাবশ্বাকনে 
এই মর্মে আদেশ জারি করলেন যে, রাজধানী ও অন্তত শহরে ঘোধণা 
করে দেওয়া হোক- কোন ব্যজির যদি স্বয়ং বাদশার বিক্দ্ধেও কোন 
অভিযোগ ব। শয়ারী দ্রাবী-্দাওয়। থাকে, সে ধেন বাদশার প্রতিনিধিক্ণ 


আওয়জজের £ তার চরিত্র-্বিচার ১১৩ 


নিকট উপস্থিত হয় ও তার দাবী পেশ করে। তার দাবী বদি প্রমাণিত ছন্ন 
তাহলে উজ্জ প্রতিনিধির নিকট থেকে তার দাবী আদায় করে নেবে। 
তিনি আরও ঘোষণা করলেন যে, যারা রাজধানীতে উপস্থিত ছুতে অসমর্থ 
তাদের অভিযোগের বিচার প্রদানকল্ে রাজধানীতে ও অল্তান্ত শহরে, 
নিকটে ও দূরে এবং সমণ্ড স্ুবা গুলিতে শরারী প্রতিনিধি নিধু্ত কর!ছোক।” 


সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও রিপোটণারগণ 


সান্রাজা ও প্রজাপুঞ্জের অবস্থা সম্যক অবগত হওয়ার জন্ত তিনি রিপো্টণার 
ও সংবাদ সন্রবরাহ বিভাগের বিপুল বিস্তার সাধন করলেন। অবশ্ত এতে 
সঙ্গোহ নেই যে, এ বিভাগটি বিগ্নদমুক্ত নয় । কেননা রিপোর্টার যদি স্বার্থপর 
ও ঘৃবখোর হয়, তাহলে দেশের ধ্বংসের পক্ষে তাদের চেয়ে আর কোন বস্তই 
অধিকতর, ক্ষতিকর হতে পারে না। কিন্ত এতেও সন্দেহ নেই যে, গোটা 
সামাজেোর টুকরে! টুকরো সংবাদ অবগত হবার যদি কোন উপায় থাকে তবে 
সেটা এই । এর ক্3% ছিল, খলিফা ও সুলতানগণ,_যথা, হজরত উমর 
ফারুক, মামুনুর রশীদ, নাগিকদ্দিনিল্লাহ প্রমুখ বারা ন্যায়বিচারের প্রতীক 
ছিলেন, তান্না দকলেই এই !বভাগ স্থাপন করেছিদেন এবং এর যথেষ্ট বিস্তার 
সাধন করেছিলেন । অবশ্য এ বিভাগের কার্যকলাপ সম্পর্কে তীর৷ খুব সাবধানভা 
অবলম্বন করতেন। আলমগীরও এই সতর্কতা অবলম্বনের ব্যাপারে যথেষ্ট 
সচেতন ছিলেন এবং এর বিপত্তি সম্বদ্ধেও অবহিত ছিলেন । কোন এক ঘটন। 
উপলক্ষে তিনি এক পত্রে লিখেছেন £ 
“যেহেতু, জীবনী লেখকের। স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে দাসদের ঘাড়ে দোযসমুহ 
চাপিয়ে দিদ্রে রিপোর্ট লিখে থাকেন, আশা করি আপনি দীওয়ানে লিখে 
রাখবেন যেন সমন্ত পদগুলি সম্পর্কেই পুথানুপৃত্থন্ধপে সন্ধান নেয়া হয় এবং 
রাজধানীতে সে সম্পর্কে রিপোর্ট প্রেরণ কর] হয় ।"' 
ময়েজ উদ্দিন তার পোৌওরকে একখানা পত্রে একজন সম্পর্কে লিখেছেন £ 
“হাদি প্রয়োজন মনে কর, তাহলে রিপো্গরের কাজ অন্ত কাকেও 
প্রদান করতে পার। কারণ, আজকালকার রিপোর্টারের সতিজান 
রিপোর্টার নন।” 
ডি 


১১৪ আগওয়ঙজজেব £ তার চরিগ্র-বিচার 


তিনি আজম শাহকে এক পত্দে লিখেছেন ঃ 
“ভিনি রিপোটণার, কার্ষকারক ও বিশেষজ্ঞদেরকে মহলে শ্বান দান করতেন 
এবং রোজ রোজ তাদের কার্যাবলীর রিপোট' চেয়ে পাঠাতেন।” 


রিপোট'রের প্রথা চালু করার কল্যাণেই হিন্দুস্তানেরর মত এই বিরাট 
সান্জাজে]র প্রতি প্রান্তের খবর আলমগীরের নিকট পৌঁছে যেত। তার রাজদ্ব- 
কালের এটা একট। বৈশিষ্ট্য যে, তিনি তার প্রজান্বন্দের প্রকৃত অবস্থার বত্দূর 
খবর রাখতেন এবং সুখ-স্থাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করতেন, জ্সন্ত যে'কোন রাজত্বকালেই 
এরপ দৃষ্টান্ত বিরল । তার পরাবলী পাঠ করুন,_দেখতে পাবেন তিনি 
শাহজাদা, স্ুবাদার এবং আলেমদের প্রত্যেকটা দোষ খুঁজে বের করেন এবং 
তাতে সংবাদদাতার প্রসঙ্গ প্রদান করেন। সহত্র ক্রোশ দূরেও যদি কোন 
সওদাগর বা পথিকের কোন জিনিস হারিয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ তিনি সে সংবাদ 
প্রাপ্ত হন এবং সেখানকার শাসনকর্তার নিকট তার সন্ধান দ্রিজ্ঞাস। করেন। 


আলমগীরের রাজছ্বের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বিশ্ময়কর বিষয় হচ্ছে 
কুদ্ু-ববহৎ সন্ত ব্যাপারে সমানভাবে অবহিত থাকা। একদিকে ধেমন তিনি 
বিরাট বিরাট অভিযান নিয়ে বিব্রত থাকতেন--এমসনকি নিশ্বাস ফেলবার 
অবসরও ছিল না, অন্গদিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুপ্র বিষয়টিও তার দুটি এড়াতে পান্পতনা,_ 
সেগুলোকেও তিনি একই মনোযোগ ও দৃ্টিসহকায়ে সম্পল্প করতে পারতেন । 
এলফিনিস্টন সাহেব অপেক্ষা আলমগীরের বড় শক্র দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন 
না। কিন্ত তিনিও লিখতে বাধ্য হয়েছেন ঃ 
“তিনি একাকীই তার রাধরর প্রতোকটি বিভাগের কার্ষকলাপ স্বয়ং দেখে 
নিতেন। টৈল্ত পরিচালন! করার মানচিত্র নিজেই প্রস্তত করতেন। সন্ত 
চালনা করবার সময় জরুরী পরামর্শ প্রদান করতেন। সেনানায়ক দুর্গের 
মানচিত্রগুলো এই উদ্দেশ্যে তার খেদমতে পেশ করা হত যেন আক্রমণের 
লঙক্ষাস্থলগুলে। তিনি নির্ধারণ করেন। স্টার পত্তাবলীর ভিতরে পাঠানছের 
সমতলভূমিতে সড়ক 'নর্মাণ করা, মুলতান ও আগ্ার গণ্ডগোল দমন করা, 
বরং কাদ্গাহার পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা-তগ্থিরও দেখতে পাওয়] যায়। এই 
সষয়ে সৈল্কবাহিনীর এমন কোন দল অথবা যানবাহনের এন কোন 
অংশ ছিল ন!, বাদে গ্বান ত্যাগ করার নিদেশ অগ্রবিশ্তর আগরঙন্জেব 


'আওরজজেব $ তার চরিত্র-বিচার ১১৫ 


স্বহণ্ে প্রদান না করেছিলেন । কোন জেলার খাজনা আদায়ের একজন 
নগণা অফিসারের নিষুক্তি অথবা কোন বিভাগের কোন মহুরীর নির্বাচন 
ব্যাপারেও ষ্টিপাত না করা তিনি সঙ্গত বোধ করেননি । এছাড়া ওগুচর 
ও পথচারীদের সাহাধ্যে তিনি কর্মচারীদের কার্ধকলাপ লক্ষ) করতেন । 
এইভাবে সংগৃহীত সংবাদাদির সন্ধঃতাকে ভিত্তি করে উপদেশ ও নিদে শাদির 
হ্বাগা তাদেরকে সর্বদাই সতর্ক রাখতেন। তথাপি খুটিনাটি সমস্ত কার্ষের 
প্রতি বিস্তারিতভাবে এমন উৎসাহের সঙ্গে নিমগ্ন থাকা, সতর্কতা ও সদা- 
সচেওনতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলেও কাধনমূহের প্রকৃতি ও উন্নতি এবং কার্য 
পরিচালনার ধথাবিছিত উৎকর্ধ সাধণকলে ততখানি ফন্দায়ক বিবেচিত 
হয় না। কিন্ত আওরঙজজেবের স্বভাবে ক্ষুদ্র দুদ্র কার্ষের প্রতি দৃষ্টপাতের 
সঙ্গে সঙ্গে গাষ্টের শ্রেষ্ঠতম গুরুত্বগুণ কার্যাবশীতেও দক্ষতা ও নিপুণতা 
পরিলক্ষিত হয়। এতে তার স্বাভাবিক মনোযোগ ও উদ্দীপনার এমন 
পরিচয় পাওয়! যায় ঘা সর্বকালেই অত্যন্ত বিস্ময়কর ও অতুলনীয় বিবেচিত 
হয়ে থাকে। (এলফিনিস্টন সাহেবের ইতিহাসের অনুবাদ, পৃঃ ১১৯ ও ১২)। 


এশয় রাষ্ট্রগুলে! চিরদিনই এ দুর্াম বহন করে চলেছে যে, কর্মচারী ও 
অফিসারগণের অধিকাংশই ঘৃষখোর । এই ঘৃষ খাওয়ার কারণগুলির মধে। 
সবাপেক্ষ। গুরুতর ছিল উপচোকণ ও নজরানা প্রথা । অর্থাৎ সমন উজীর, 
আমীর ও কর্মচারীরা মিলিতভাবে বাধিক মিলনোৎংসবে বাদশাহ্‌কে অত্যন্ত 
সুল্যাবান নজরানা পেশ করতেন। বার মূল) এ সকল বর্মচারীর এক বৎসরের 
বেতনের প্রাশ্ন সমান অঙ্কে দাড়াত। অতএব তাদেরকে এর ক্ষতিপূরণের জন্ট 
ইচ্ছায় বা অনিচ্থায় হোক প্রজ্জাবদ্দের নিকট থেকে অসদুপায় অবলম্বন করে 
অর্থ গ্রহণ করতে হ'ত। জাহাঙ্গীর তার ডায়গীতে এই সকল নজরানার 
কাহিনী অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বর্ণন। করেছেন এবং প্রত্যেকটি জিনিসের বিশ্তৃত 
বিবরণী প্রদান করেছেন। কতকগুলো নজরানার সংখ্যা কোটির অধিক হয়ে 
পড়ত। ঘদিও বাদশাহ্‌ নিজেও এর বিনিময়ে অসংখ্য পুরস্কার বিতরণ করতেন, 
কিন্ত তবু এটা বল! মুশকিল, এ পুরস্কারগুলে। উক্ত নজরানাসমূহের সম-বিনিময় 
হত কিনা । তাছাড়। পুরস্কারাদি শ্বভাবতই টাকা-পয়সার আকারে দেওয় 
হয়নি ॥ অথচ নজরানাশ্বক্রপ যে সমস্ত দ্রবা নিবেদন করা হত তা অর্থের 


১১৬ আওয়জজেব $ তার চগ্দিত্র-বিচার 


বিনিময়েই ক্রয় করতে ছত। বাহোক, এট! নিশ্চিত বে, এট। একট। অত 
নিঙগনীয় প্রথা ছিল এবং শত খত বিপত্তি এর ফলে স্টি হত। আলমগীর 
এই প্রথাটার মূলোচ্ছেদ করে দিলেন। এর বিস্তৃত বর্ণন৷ সামনে দেওয় হচ্ছে । 


বিচাব্র-আচার 
আলমগীরের রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখধোগ্য বিষয় হচ্ছে তার সায় 
পরায়ণতা ও সুবিচার । তায় বিগার ব্যবস্থায় আত্মীক্র*অনাত্মীয়, ধনী-গরীব এবং 
শক্র-মিত্রের কোন ভেদাভেদ ছিল না । একথানা পত্রে তিনি ম্বয়ং লিখেছেন £ 
"বিচার ক্ষেত্রে শাছঞ্জাদাদেরকেও আমি সাধারণ লোকের পর্যায়ভুক্ত মনে, 
করি।”? 
এটা শুধু একটা মৌখিক দাবী নয় বরং প্রতিপক্ষ দলও এর সত/তা স্বীকার 
করেছেন। লেনপুল সাহেব আলমগীরের জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন 2 
লেনপুল সাছেব বলেন, (তার নিজন্ব রচন। তেন বিশ্বাসযোগ্য নয় ; কিন্ত 
তার অভিমত এমন সমস্ত সমালোচকদের লিখিত মন্তব্য থেকে গ্রহণ করেছেন 
আওরঙগজেবের প্রতি ধাদের সামান্ত অনুভূতিও ছিল না--গারা বোম্বাই ও 
সুরাটের ব্যবসায়ী ছিলেন), "মুঘল বংশের এই বাদশাছে আজম ভা" 
রিচারেও দরিম্নায়ে আজম ছিলেন। ভেবে-চিন্তে ও পরীক্ষা করে তিনি রায় 
স্বির করতেন। তার দরবারে শুধু আমীরি ও মনসবগীরির সুপারিশ কর! 
হুত না, বরং নগণাতম ব্যজির বিব্বতিও তিনি একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের 
বিরতির মতই মনোযোগ দিন্নে শুনতেন । 
ডাঃ কারিরীও, ধিনি দাক্ষিণাত্যে ১৬৯৫ শীস্টাব্দে আওরঙগজেবের দশন 
লাভ করোছলেন, তিনিও বাদশাহর চালচলন সম্পর্কে উল্লিখিত ব্রপ বণন। 
প্রদান করেছেন। ( জেনপুলের অনুবাদ, পৃঃ ৭৬--৭৭ )। 
লেনপূল সাহেব আর এক স্বানে লিখেছেন £ 
“আওরজজেবের চালচলনের উপর পরিব্লাজকদের বিরুদ্ধ-সমালোচনা এ 
সময় পর্বস্তই ছিল, ঘে পর্যন্ত তিনি শাহ্জাদ! মাত্র ছিলেন। কিন্ত সেই 
পরিব্রাজকই যখন তার সম্রাট হওয়ার পরবতী ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন 
তখন তীর প্রশংসা-কীর্তন ব্যতীত আর কিছুই লেখেননি। তীর জুদীর্ঘ 


খওরঙজেব £ তার চক্িত্র-বিচার ১১৭ 


$০ বৎসর রাজত্বকালের ইতিহাসে অত্যাচায়মূলক একটা কাজও তার 
বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়নি। এমনকি হিন্ষুদের দমন কাজেও, যা তার 
ধর্মীয় কর্তবোর অঙ্গ ছিল, সেক্ষেত্রেও সকলকেই স্বীকার করতে হয়েছে কোন 


হত্যা বা শারীরিক নিপীড়ন তার স্বারা অনুষিত হয়নি।” (লেনগপুলের 
অনুবাদ, পৃঃ ৫৭ )। 


আলমগীর রাষ্ট্রের গোরব, শানশওকাত ও সুথ-স্বাচ্ছ)ন্দের পরিবর্তে কেবল 
প্রজারন্দের থেদমত এবং তাদের আরাম প্রদান করাই আপন জীবনের উদ্দেন্ট বলে 
স্থির করেছিলেন। তিনি তার বার্ধকোর শেষ পর্যস্ত দরবারে দাড়িয়ে প্রজাদের 
দরখাস্ত গ্বচন্তে গ্রহণ করতেন এবং স্বয়ং তার উপর আদেশ লিখতেন। 


ডাঃ জেলী-কারেরী আলমগীরকে তার ৭৮ বংসর বয়সে দেখেছিলেন। 
তিনি যে বর্ণন। দিয়েছেন তা নিম্নরূপ £ 


“তিনি পরিফার সাদা ধবধবে মলমলের পোশাক গরে বার্ধকে;র যষ্টি 
হাতে করে আমীরদের দলে দীড়িয়েছিলেন। তার উফীষে জমরুদের 
একটা বড় ট্রকরা অজল করছিল । তিনি বিচারপ্রার্থীদের দরখান্তগুলো 
গ্রহণ করলেন এবং চশমা ব)তিরেকেই তা' পাঠ করে স্বহস্তে দস্তখত করতে 
লাগলেন। তশার সৌম্য ও প্রসন্রমূতিতে স্বতঃতই প্রতীয়মান হ'ত যে, 
তিনি ত"র কর্মব্যস্ততার জন্ত অত্যন্ত আনন্দবোধ করতেন ।”' (এলফিনিস্টন 
সাহেবের ইতিহাসের অনুবাদ, আলীগড়ী ছাপা, পৃঃ ১৩৩ )। 
তিনি দিনে দুই-তিনবার আম-দরবার করতেন, কারও জন্ত আদো 
কোন বাধা-নিষেধ ছিল না। নগণ/তম ব্যক্তিও সম্রাট সমীপে তার বতবা 
পেশ করতে পারত । আলমগীর অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তা শ্রবণ করতেন। 
মির্জা কামবখশ, আলমগীরের অত্যন্ত লেহপরায়ণ পুত্র ছিলেন। তার তুষ্ট" 
ভ্রাতার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আরোপিত হয়। আলমগীর আদেশ 
দিলেন বে, বিচারালয়ে এর তথ্যানুসদ্ধান করা হোক । (মাসেরে আলমগীরি, 
পৃ$ &২৭)। কামবখসশ, তার (স্তন্দ্রাতার ) পক্ষে দাড়ালেন। আলমগীর 
কামবখ,কে দরবারে ডেকে পাঠালেন। কামবখ,শ, ভ্রাতাকেও সঙ্গে নিয়ে 
এলেন এবং কিছুতেই তাকে দূরে সন্গিয়ে রাখলেন না। আলমগীর কামবখ,শ.কেও 


তার শ্ত্তভ্রাতার সঙ্গে বঙ্দী করতে ভ্বকুম দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সে হুকুম 
প্রতিপালিত হু'ল। 


১১৮ আওর়তজেব $ তার চরি-বিচার 


আলমগীর তশার সিংহাসনায়োহণের সপ্তদশ বর্ষে মোতাবেক ১০৮৬ 
হিক্করীতে হাসান আবদালের সফরে একদিন এক বাগানে অবস্থান করেছিলেন । 
তার দেওয়ালের পেছনে এক বৃদ্ধার গৃহ ছিল। বৃদ্ধার একট! মিল (পান- 
চাক্কী) ছিল। তাতে এ বাগান থেকে পামি আসত ॥ সরকারী লোকেরা 
পানি বন্ধকরে দিলেন। ফলে গিল বন্ধ হয়ে গেল। খবর পেয়ে আলমগীর 
সঙ্গে সঙ্গে পানি খুলে দেবার ছকুম দিলেন। রাব্ে যখন আহার করতে 
বসলেন তখন ২ট। বড চীনা ডিশ আহারের কাজে বাবহার করার জন্য ও 
৫&ট! আশরফী আবুল খয়েবের হন্কে বৃদ্ধার নিকট প্রেরণ করলেন এবং তার 
পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন। কারণ দুঃখের বিষয় তার আগমন" 
বশতঃই বৃদ্ধা কষ্টে পতিত হয়েছিল । সে যেন ক্ষমা করে দেয়। ভোর 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্কী পাঠিয়ে দিয়ে তিনি বৃদ্ধাকে নিয়ে এলেন এবং 
অন্দরগহলে পাঠিয়ে দিলেন। খবর নিতে জানা গেল যে, বৃদ্ধার ইটা 
অবিবাহিত! কন্ত। ও ২ট1 শিশু আছে । আলমগীর তাকে দুইশত টাকা দান 
করলেন। বেগমগণ তাকে প্রচুর ধনরত্বাদি দ্বার" খুশী করে দিলেন। দুই-তিন 
দিন পর পুনরায় ডেকে পাঠালেন এবং কন্ত' সম্প্রদান উপলক্ষে দুই হাজার 
টাকা দান করলেন। তদুপরি বেগমগণ ও শাহ্জাদাগণ টাকা ও আশরফীর 
বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। এমনকি অল্পদিনের মধ্যেই বৃদ্ধ! বিরাট ধনী হয়ে গেল । 
(মাসেরে আলমগীরি, পৃঃ ১৩২, ১৩৩ ও ১৩৪)। 

দর্শন প্রথাকে তিমি কঠোরছহস্তে রহিত করেছিশেন। কিন্ত কোন বিচার" 
প্রার্থী আগমন করলে তার দরখাস্ত রশিতে বেঁধে উপরে পৌছিয়ে দেওয়ার 
বাবস্ব' করেছিলেন। (মাসেরে আলমগীরি, পৃঃ ১৫ )। 

ইত্যাকার শত শত ঘটনা পড়ে রয়েছে ॥ একটা প্রবন্ধের মধ্যে এ সমস্ত 
ঘটনা সন্নিবেশিত করা সম্ভবপর নয়। আলমগীরের পত্রাবলী পাঠ করন । 
তার ছত্রে ছত্রে দেখতে পাবেন যে, বিচার প্রদানকয্ে কিয়াপ তাকিদ, কিন্বপ 
গুরুত্ব ও কিন়্প সহানুভূতির সঙ্গে আদেশসমূহ ও নির্দেশাবলী প্রেরণ করতেন! 
ত্রাঞ্গ আন্তরিক কামন! ছিল, একটি লোকেরও যেন একটা লোম পর্যন্ত কেউ 


কর্ণ করতে না পারে। 


আওরঙ্গজেব £ গার চরিত্র-বিচার ১১৯ 


বালশাহপত্রস্তিত বিলোপ সাধন 
তৈমুরী বাদশাহ্‌রা যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে হাদের একচ্ছত্র জা ধিপতেঃর 


ডিতর দিয়েও সান্রাজা পরিচালনায় শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট শাসনকার্ষের পরিচয় 
দিয়েছিলেন, কিন্তু তবু শাদন ব্যবস্থা সর্বতে:ভাবে শাহৃপরজ্ির মধে।ই নিহিত 
ছিল। প্রঞ্জাের বিশ্বাস মতে বাদশাহ্‌ একটা অলোকিক শক্তি এবং তিনি 
খোদার ছায়! নন, বং তীর বহিঃগ্রক'শ ছিলেন। আকবরের দর্শন লাভ 
এবাদত বলে গণা কর' হ্ এবং প্রত'হ সকালবেলা একট। বিরাট দল এই 
উপাসনা পালন করত। প্রকাশ্ম দরবারে বাদশাহৃকে সেজদ! করা হত। 
শাজাহান এই সেজদ' প্রথা! রহিত করেছিলেন ; ফিন্তু তার পরিবর্তে ভূমি- 
চু্ধন রীতি প্রবর্তন করেহিলেন যা সেজদারই নামাস্তর। 

বাদশহ্র বায়নহুলোর ব্যাপারে তার পানাহার, পোশাক'পরিচ্ছদ 
এব' ভ্রমণার্দি উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ কেন কোটি কোটি টাকা বার করা হত 
এবং এইদ্ূপ ধারণ" কর' হত যে, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ হাকিমের জন্ত এটা যা 
অধিকার। বাদশাত্র খেদমতে কোন বাজি তীর বন্দন। জ্ঞাপন বাতীত 
আবেদন-নিবেদন জানাতে পারত না। মোটকথ', আসমানের উপরে কোন 
খোদা থাকে তো থাক, কিন্তু দুনিয়ার খোদ! ভো এই বাদশাহ নামদারই বটে। 
এর কারণ ছিল, তৈমুর বলতেন, আসমানের উপর যেমন খোদা একজন, 
তেমনই প্রধিবীতেও একজনই হওয়া উচিত । এট নিশ্চগই ইসলাঙ্গের মুল- 
নীতির একান্তই ব্যতিক্রম ছিল । ইসল।ম ভ্রাতৃঙ বাসামাবাদ নীতিয় প্রবর্তন 
করেছিল, যার ভিত্তিতে রাজা ও প্রজ্জা, ধনী ও শির্ধন, কুলীন ও অকুলীন 
সকলকে একই আসনে সমাসীন করানো হয়েছিল । 

যে প্রথা তৈগুরের সময় থেকে শাজাহানের রাজত্বকাল পর্যন্ত দিন দিন 
প্রসারলাভ করেই চলেছিল, আলমগীর তার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে 
পান্সেননি। কিন্ধু প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে রাষ্ট্রের দুখনগুল থেকে 
খোদায়ী মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের রং ও বর্ণ অপসারিত না হয়ে ধায়। 


দর্শন প্রথা বরহিতকরণ 
১০৭১ ছিজরী সালে দর্শন প্রথা অর্থাৎ এবাদত গনে করে সকালবেলা 


বাদশাহর পবিত্র মৃতি দর্শনলাভের আশায় আগমন কর এবং যতক্ষণ তা 


১২০ আওরজজেবর £ তীর চরিব্র-বিচার 


ন। ঘটে ততক্ষণ আহার গ্রহণ না করা আলমগীর একদম বন্ধ কয়ে দিলেন। 
( খাফা খা, পৃঃ ৩১৩, “হালাতে আলমগীরি' )। 


সতা-কবিদের সংখ্যা হাসকরণ 
দরবারে অনেক কবি নিযৃ্ত ছিলেন । তীর বাদশাহ্‌র স্থতিগান লিখে 
আনতেন এবং তাকে খোদার লমকক্ষ বলতেন । তাঁদের মোট? যোটা বেতন 
দেওয়া হত। এদের মধ্য একজন দলপতি থাকতেন, ত্বকে কবি-সগ্রাট 
বল! হত। এ বছরেই তিনি এই বিভাগটাকে একদম লোপ করে দিলেন । 
(খাফী খা দ্রঈবা)। 


ণজপান। বন্ধ তত 
নওরোজের উৎসব উপলক্ষে সমস্ত আমীরেরা বাদশার খেদগতে 
মহানু্গযবান উপচোকনাদি নিবেদন করতেন। কতকগচলে। উপচৌকনের সংখ্যা 
কোটি অতিক্রম করে বেত। জাহাঙ্গীর এই নজরানা সম্পর্কে পরম আগ্নছে 
বিজ্ঞারিত বিবরণী লিপিবন্ধ করেছেন। আলমগীর তার ২১তম অভিষেক 
বর্ষে মোতাবেক ১০৮৮ হিজরীতে এই প্রথা বন্ধ করে দিলেন। “মাসেরে 
আলমগীর্ি', ১৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে £ 
“বখশী-উল-মূল্ক্‌ ছফি খাকে আদেশ দেওয়া যাচ্ছে যে? উৎসব বন্ধকরে 
দেওয়া হোক, আমীরুল উগারার উপঢোকন ফেবু দেওয়া! হোক এবং অন্থান্ত 
কর আদায়ও বন্ধ করা হোক ।" 


বাহ্যিক আড়ম্বব্রপুর্ণ কাজগুলি ব্রহিতকব্রণ 
দয়বারে ঘত রকগ আড়ম্বর ও সাজসজ্জা! কর' হত তা সবই তিনি 
বন্ধ করে দিলেন। এমনকি রোপানিমিত দোয়াতের শ্বলে চীন! দোয়াত 
ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন । উপডোকনের দ্ুব্যাদি রৌপ্যশিনিত ছেনিতে করে 
আনা হত। তার পরিবর্তে তিনি ঢালে করে আনবার ব্যবস্থা করলেন। 
( খাফী খা দুষ্টবা )। জরবাফ.ত ইত্যাদির খেলাত বদ্ধ করে দিলেন। 
একে অপরকে সালাম প্রদান শাহী দরবারের সোঁজন্তের ব্যতিক্রম বলে 
বিবেচিত হত। এর জন্ত শুধু মস্ত্ুকে হত্ত স্থাপন করাই বথেষ্ট ছিল । ১০৮০ 


আগওরগজেব £ তার চরিত্র-বিচার ৬২১ 


সালে তিনি আদেশ দিলেন, এই প্রথার পরিবর্তে লোকে শ্বাভাবিক নিয়মে 
“সালাম আলায়কুম” বলবে । (মাসেরে আলমগীরি, পুঃ ১৬২ )। 

আলমগীর বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়ে ভর নিজন্ব কার্ষপদ্ধতির 
হার! বুঝিয়ে দিলেন যে, বাদশাহ' নিতদে একজন সাধারণ লোক ব্যতীত কিছুই 
নন। তারও অধিকার সাধারণের অধিকারের উধের্” নয় । যশ অভিষেক 
বর্ষে তথা ১৫৮৩ হিজরী সালে তিনি বক্রাঈদ্ের নামাজ পড়তে যাচ্ছিলেন। 
ফিরবার পথে এক ব্যক্তি তাকে একথখণ্ড কাঠ ছুঁড়ে মারল । এ কাঠথণও 
আলমগীরের জানুতে আঘাত করল । গুর্জবর্দার তাকে ধরে ফেলল । আলমগীর 
বললেন, 'ছেড়ে দাও ।' (মাসেরে আলমগীরি )। 

ব্রিশতম অভিষেক বর্ষে একদিন যখন তিনি জানে মসজিদ থেকে ফির- 
ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তরবারি উত্তোলন করে তার দিকে ধাবিত হল। 
লোকে তাকে ঘিরে ফেলল এবং হত্যা করতে উদ্ভত ছল । আলমগীর বাধ! 
দিলেন এবং তারজন্ত দৈনিক আট আন ভাতা ধার্য করলেন। (মাসেরে 
আলমগ্ীরি। ) এরূপ ঘটনা যি আর কোন বাদশাহর বেলায় ঘটত ভ'হ'ল 
অপরাধীকে টুকরা টুকরা করে ফেলা হত। 


বাদশাব্র পকেট খবচেত্র ব্যস্ত কমানো 


প্ধবতী বাদশাহ্‌দের রাজত্বকালে তাদের পকেট খরচ বাবদ কোটি 
কোটি টাকা আয়ের কতকগুলি মহল নির্ধারিত ছিল। সেখান থেকে ঙাদের 
খরচের টাকা সংগৃহীত হত । কিন্ত আলমগীর উক্ত বায়নির্বাহ হেতু মাত্র 
কতিপয় গ্রাম ও লবণখনি রেখে অবশিষ্ট এলাকাকে বায়তুল মালের জন্গ ধার্য 
করেছিলেন। : মাপেরে আলমগীরি, পঃ ৯২৫ )। 
তার জীবন ধাপন নিতাস্ত্র সাদাসিদে ও তপন্বী ধরনের ছিল । টুনিয়ার 
সাহেব তাকে ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দেখেছিলেন । তিনি লিখেছেন; 
“তিনি খুব জীর্ণশীর্ণ ও ক্ীণকায় হয়ে পড়েছিলেন এবং তার রোজা 
পালন তার ক্ষীণতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল ।” 
লেনপুল লিখেছেন ঃ 
“আওরদজজেব তার অবসর মুহূর্তে টুপী তৈরী করতেন।” 


১২২ আওয়ুজজেব £ তার চরিত্র'বিচার 


টূপী তৈরী করা সতা ছোক আর নাই হোক কিন্ত এটা সুনিশ্চিত যে, 
আলমগীর স্বহত্ত আঙ্জত অর্থেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। ইত্যাকার ব্যবস্থা 
অবন্থ এ সমগ্ত প্রথ' ও কার্ষকলাপের বিলোপ সাধনকয্পে ছিল, ধাতে করে 
বাদশাহ্‌কে যেন খোদার কাছাকাছিই বলে কেউ গণা না করে। 


শিক্ষা-দীক্ষাব্র উন্নাতি 


আলমগীর পঠন-পাঠন ও অধ্যাপনার ষে উন্নতি বিধান করছিলেন, 

হিন্দুম্তানে অন্ত কোন বাদশাহর আমলেই জার তা হয়নি। প্রতোক শহর ও 
পল্লীতে আলেম-ফাজেলদের জন্ত ভাতা ও বৃত্তি নির্ধারিত ছিল । তার ফলে 
তর! নিশ্চিশ্থ মনে অধায়ন ও অধ্যাপনা কাজে নিমগ্ন থাকতেন। তাছাড়া 

তাক স্থানেই ছারদের জন্তও বৃত্তির বাবস্বা ছিল । মাসেরে আলমগীরিতে 
লিখিত আছে £ 

“এই বিরাট সামাজ্যের শহরে ও পল্লীতে পণ্তিতমণ্ডলী ও শিক্ষকদেরকে 

উপযুজ্ঞ ভাতা ও সম্পত্তি ছারা নিয়মিত ব্বত্তি প্রদান করাহত। ছাত্রদের 

জন্যও তাদের জীবিকা গোতাবেক এবং মেধানুসারে স্টাইপে দেওয়া 

হত ।” (পৃঃ ৫২৯ 1 

বেনারসে প্রদশিত নদওয়াতুল ওলামার শিক্ষা প্রদর্শনীতে আমি তৈমুরী 

বংশের আুলতানদের রাহ্ত্বকালীন বছসংখাক ফরমান সংগ্রহ করেছিলাম । 
তশ্মধ্যে দুই-তুতীয়াংশের অধিক আলমগীরের ফরমান ছিল । এই সমস্ত ফরমান- 
গুলোই কোন না কোন আলেম বা দরবেশের জায়গীর অথব। তাদের জীবিক 
নির্বাহের সাহায্যত্বক্ূপ লিখিত ছিল। বিহবঙ্ছনদের ঘ্বত্তিদানমূলক যে সকল 
ফরমান আমার হাতে এসেছিল তার প্রায় সমস্তই আলমগীরের দরবার থেকে 
প্রক'শিড । | 
তিনি সমগ্র দেশব্যাপী সরাইখানা। কাফেলা সরাই এবং যুসাফির- 
খানা নির্সাণ করেছিলেন। অধিকাংশ জেলাগুলোতেই ভিনি খাপ্তভাগানর 
গ্বাগন করেছিলেন। দৃিক্ষের সময় সেখান থেকে দীন-দুঃখীদের বিনামূল্য 
খান বিতরণ করা হ'ত। 


আওরঙ্গজেব £ তক চরিব্র-বিচার ১২৩ 


ধর্মীয় পব্িস্থিতি 


আলমগীর বদিও খেলাফতের দাবীদার ছিলেন না' তবু তিনি একজন 
মুমলমান ছিলেন। ম্বতরাং তীর কর্তব্য ছিল. তিনি শ্াসনকার্ষে এতথানি 
ইসলামী মান বজ্ঞ'য় রাখেন, ধতখানি একটা ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতিগত 
প্রশ্নের দিক দিয়ে দরকার । আকবর এই রাুকে ষেরঙে রঙিন করেতুলে 
ছিলেন এবং যার ্ঙ্ধ শাজাহানের রাজত্বকাল পর্ষঙ্ছএ অবশিঃ্ ছিল, ধদ্দি 
তাই চলতে থ:কত তাহলে তৈমুগী রাষ্ট্র আস্ত একট! হিন্ছুরা্টেই পরিণত 
হয়েধেত। ইসলশৌ সভ্যত' একদম লোপ পেয়ে বসেছিল । আম-দরবারের 
পোশ:ক ঘেরা পশ্র়জামা এবং হিল্দুয়ানী পাগড়ি হিল। রাজাদের স্কায় 
বদশাহ্রাও গহন। পরিধান করতেন। দরবারে সালামের পরিবর্তে সেজদা 
ও মাধ্যম টিকি রাখার প্রথাচাল ছিল। এই নিলজ্জত এত নিষ়ন্তরে নেমে 
গিয়েছিল যে, নিলক্গ মুসলমানেরা হিন্দুদের হাতে কন্ঠ: সম্্্দান করতে আরম 
করেছিল ! যার ইতিবৃত্ত আমি ইতিপূর্বেই বিবৃত করেছি । 


সাল পর্রিবতন 


আলমগীর বখন সাগ্রাজোর শাগনভার স্বহন্ডে গ্রহণ করলেন তখন তার 
কর্তব; হয়ে পড়ল ইসলামী সভ্যতা পুনরুক্্ীবিত কর! ! তিনি সর্বপ্রথম ১০৬৯ 
তিজরী সনে অর্থাৎ তার এ&ঁতিহাসিক রাজ্যাভিষেকের এক বংসর পরেই 
সৌর সালকে, ষ' পারসিকদের অনুকরণ ছিল, চান্দ্র সালে পরিবর্তন করে 
ফেললেন । যদ্দিও এটা বাহ্যতঃ একটা সামান্ত বিষয়, কিন্ত এই ধরনের 
সাধাবুন বিষয়গুলে'ই পথিবীতৈ বছ জাতির উত্থান ও পতন ঘটিয়ে দিয়েছে । 


দন প্রথা 
দর্শন প্রথা সম্পূর্ণ ইসলাম-বিরোধী ছিল। ইসলামের সর্বাপেক্ষা 
প্রশংসনীয় বিষয় এই যে, ইসলাম সর্বদাই মানুষকে মানুষের পর্যায়েই কায়েম 
রেখেছে । কখনও কোন মানুষকে পুজ। করবার বা উপাসন! করবার অনুমতি 
প্রধান করেনি । কিন্তু দর্শন প্রথা বথার্থই এক প্রকার উপাসনা ছিল। জ্ুতরাং 
আলমগীর ১০৭৯ ছিজরী সনে এই প্রথা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলেন। 


১২৪ আওরঙজেব £ তার চরিব্র-বিচাষ 


সালাম আজ্াযক। প্রথা 
১০৮২ হিজরী সনে আলমগীর ছালাম মসনুন প্রথার প্রবর্তন করলেন 
এবং হুকুম প্রদান করলেন যে, মুনলমান মাত্রেই সাধারণভাবে পরম্পর মেলা" 
'মেশা করবার সময় এই নিয়ম পালন করবে। 


গান-তাদ) তর্থী 

গান-বাগ্ভও শাহী দরবারের কার্ধসচীর একটা প্রয়োজনীয় বস্ত হয়ে 
পড়েছিল। প্রত্যেক দিন একটা নিদিট সগয় পর্যন্ত শাহী দরবার নৃতগীতের 
একট। উৎসবস্থলে পরিণত হত। আলমগীর যদিও ('মাসেরে আলগ্নগীর্ির' 
বিস্তারিত বর্ণন! মতে ) গীতিবিষ্ঠায় পণ্ডিত ছিলেন, কিজ্ঞ যেহেতু বাছ্াসহকারে 
গান করা শরীয়তে নিষিদ্ধ এবং শাহী দরবারের পক্ষেও মর্যাদা হ"নিকর। 
তাই তিনি এই বিভাগটির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করলেন। গায়কের দল 
তখন এই উপলক্ষে একট! কৃত্রিম জানাজা বের করলেন। আলমগীর তা 
দেখে মন্তব্য করলেন) “হা ওর সমাধি এমনভাবে রচনা কর যাতে অর কোন 
দিন মাটি ফেঁড়ে বেরিয়ে আসতে ন' পারে” 


ইহাতেছাব 
এর জন্ত একট। স্বও্র বিভাগ খুলে দিলেন এবং জেলায় জেলায় এর জঙ্চ 


মোহতাছেব নিয়োগ করলেন । তাদের কর্তব) ছিল জনসাধারণকে সমস্ত নিযিছ 
কাঞ্জ থেকে বিরত রাখ' । এই বিভাগের কর্তা ছিলেন ঘোল্ল! অজিছদ্দিন। 


মসজিদের বিধি-ব্যবস্থ। 
সমগ্র দেশে যতগুণপ মসজিদ ছিল প্রত্যেকটার জন্জঈই তিনি ইমাম, 
মুয্ান্ছেন ও খতীব নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের বেতন সরকার থেকে দেওয়। 
হত। (নমাসেরে আলমগীররি, পুঃ ৬২৯ )। 


ফাতায়ায়ে আলমগীর 
যেহেতু শরায়ী সমস্যাসমূছের সমাধানকর়ে প্রয়োজনীয় মসয়াল। সমস্থিত 
ফোন ফেকাহ্‌ গ্রন্থ মৌজুদ ছিল না, ধা! থেকে ধে"ফোন বাজি সহজেই যে- 
কোন মসরালা সংগ্রহ করতে পারে। সুতরাং এই উদ্দেগ্ে আলমগীক় সঙ্গত 


আওরক্ষজেব $ গার চগ্গিব্র-বিচার ১২৫ 


আলেম-ফাজেলদের একত্রিত করে গ্রন্থাদি রচন! করবার জন্ত একটা স্বতন্ত্র 
বিভাগ খুলে দিলেন। এর অধাক্ষ ছিলেন মোল্লা নেজাগ। এই কার্ষোপ- 
লক্ষে শাহী কুতৃবখানা--বাতে অসংখ্য কেতাব সংরক্ষিত ছিল, তিনি তা ওয়াকৃফ 
করে দিলেন। কতিপর বৎসরের অবিরাম চেষ্টার ফলে উল্জ গ্রন্থথান৷ বিরচিত 
হল। ঘয' আজ ফতোয়ায়ে আলমগীরি" নামে পরিচিত । আরব ও রোমে 
একে “ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া' বলা হয়। যদিও এ কাজে নিধুজ ওলামাদের 
বেতন এমন বেশী কিছু ছিলনা, তথাপি দুইলক্ষ টাক! বায় হয়ে গিয়েছে। 
'মাসেরল উমারা' গ্রন্থে আমি কারও দৈনিক ভাতা ৩:০০ টাকার অধিক দেখিনি । 
এই গ্রন্থের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, যে সনস্ত মসয়াল। অন্তান্ত ফেকাহু গ্রন্থ 
জটিল ভাষায় লিখিত রয়েছে পেগুলে। এত সহজবোধা করে দেওয়া হয়েছে 
যে, একটা শিশুর পক্ষেও বুঝতে কষ্ট হয় না। 


দীনিয়াত শিক্ষা 


ফেকাহ্‌ ও হাদিস শাস্ত্রের শিক্ষা তিনি যথারীতি চালু করলেন। 
প্রত্যেকট' জনপদে ধর্মশাশ্রের আলেমগণ উক্ত শাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন। 
সেভান্ক গাদেরকে সরকার থেকে বেতন প্রদান করা হত। 

তিনি নিজেও ধর্মীয় বিধিনিষেধ মেনে চলতেন। সর্বদাই অজুর সঙ্গে 
থাকতেন । সবাই জামায়াতের সঙ্গে নামাজ পড়তেন । সপ্তাহে ৩ দিন 


রোজা রাখতেন। আমোদ"প্রমোদের সভায় কোনদিন যোগ দেননি । মাসেরে 
আলামগীরির পরিশি্ট )। 


আশ্চর্ষের বিষয়, এহেন ্বীন্দারী ও ধর্মানুরাগ সত্ত্বেও তিনি জাহের-পরস্ত 

ও সরুল্বিশ্বাসী ছিলেন না ॥। তীর হীনদানী দর্শনে মক্কার শরীফ কয়েকবার তার 
নিকট দূত প্রেরণ করেন। এই উপলক্ষে আলমগীর একখান। পত্রে লিখেছেন 2 
"্মন্তা মোয়াজ্ৰমার শরীফ সাহেব হিন্দুণ্তানের বেশুমার ধন-দোঁলতের 
কাহিনী শ্রবণ করে আপন স্বার্থের আশায় প্রত্যেক বংসর দূত প্রেরণ 
করেন। কিন্ত আন্সি যে টাকাগলে প্রেরণ করি তা শুধু দীন-দুঃখীদের 
উদ্দেশ্টে । গুতররাং এ ব্যাপারে চিন্তা করে দেখা! উচিত বে, এ টাকাটা 


যেন এ গরীবদের হস্তগত হয় এবং এঁ খেয়ানতকান্ীর ( মকার শরীফ ) 
হস্তে যেন গতিত না হয়।' 


নিজন্ব গুণাবলী £ শৌর্যবীর্য ও বীরত্ 


তৈমুরের রক্তে সর্বাগ্রে বীরত্বের চিহ্ন খু'জে দেখা উচিত । আলমগীর 
এই উত্তরাধিকারের সধাপেক্ষা বড় অংশীদার ॥। তৈমুরের বংশ বাবর €থেকে 
শাজাহান পর্বশড শৌর্ধবীর্য ও বীরত্বের একটা উৎকৃষ্ট চুচীপত্র । দেখতে 
পাওয়া যাবে যে, কেউ কারও অপেক্ষা হীন নন। আকবর যুদ্ধরত উম্মত 
হস্তীর শু'ঁড় ধারণ করে পশ্চাদ্পসারণ করে দিয়েছিলন। শাজাহান শাহজাদ' 
অবস্থায় তরবারি দ্বার" বাঘ বধ করেছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও আলমগীরের 
ভুমিকা অধিকতর উল্লেখযোগ্য । তীর বয়স ধখন ৪০ বৎসর মাত্র, তখন 
একদিন খাজাহান হাভীর লড়াই দেখছিলেন । হঠাৎ একটা হাতী ঠসৈগ্ত- 
দলের দিকে ধাওয়া! করল । সঙ্গে সঙ্গে সেদিককার দর্শকবৃন্ন দৌড়ে পালিয়ে 
গেল। কিন্ত আলমগীর পর্বতবৎ আপন স্বানে অটল ও অচল রইলেন এবং 
হাতীর সঙ্গে লড়াই শুরু করলেন। হাতী ভার ঘোড়াটাকে শুশড়ের হাক 
জড়িয়ে ধরে দূরে নিক্ষেপ করল। আলমগীর গড়াগড়ি খেয়ে উঠে পড়লেন 
এবং বারের স্ায় অগ্রসর হয়ে হাতীর উপর তরুবারির আঘাত হানলেন। 
এই লড়াইয়ের কাহিনী সমস্ত এতিহাসিকেরা বিস্তারিতভাবে লিখেছেন । 
শাজাহানের শ্রেষ্ঠ সভাকবি আবু তালেব কলিম স্বচক্ষে এই দৃশ্ব দর্শন 
করেছেন। তিনি এটাকে কাব্যাকারে প্রকাশ করেছেন । আনি এর কয়েকটা! 
লাইন উদ্ধত করছি ঃ 
“জ্ানীদের শ্রবণেক্তিয়কে অভার্থন। জানাবারু জন্তু আমি একট' গন্র 
বর্ণন৷ করছি £ 
এট! আমার লোকমুখে শোনা গল্প নয়, বরং আমি অন্তর দিয়েই 
গ্রবণ করেছি এবং অন্তর দিয়েই দর্শন করেছি । 
এন্সপ ঘটন। খন ঘটে, লোকে একে শাহ্নামার কাহিনী বলেই 
গণ্য করে। | 


আওরুজেৰ £ তার চরিত্র-বিচার ১২৭ 


একদিন সুকালবেল। জুলুমের অবদানকারী স্াায়পরারণ বাদশাহ 
আকাশে সুর্যোদয়বৎ আমাদের দর্শন দান করলেন, চার মুখমগ্ডুলের উজ্জল 
আলোকে চন্দ্রের কিরণ নিশ্রভ হয়ে গেল। 

দর্শকবন্দ বাদশার সম্মথ ভূমি চুম্বন করে আপন আপন আদন 
গ্রহখ করল । 

বৃদ্ধ-হন্তীদের লড়াই যখন শুরু হল, তখন যেন কেয়ামত শুরু 
হয়ে গেল! 

জঙ্গী হাতীগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে একে অপরের প্রতি গপ্ভাক। বং 
শু'ড় উত্তোলন করতে লাগল। 

অকল্মা সংগ্রামরত ২টা ভয়ানক হাতীর মধে; একটা শাহুজাদা 
আওরজজেবের দিকে ধাবিত ছল । 

বীরবর কিন্ত বিন্দু পরিমাণও পশ্চাদপসরণ করলেন না, এত বড় 
প্রানের মুখে তিনি একটুও নড়লেন না। 

তিনি বিদু।তবধ ক্রুত উজ্জল একটা বঙ্গম তুলে ধরলেন এবং হাওর 
প্রতি ক্রু দৃ্টি নিক্ষেপ করলেন। 

তান্বপর় এমন জোরে বল্লম হারা হাতীর লল'টে আঘাত হানলেন বে, 
তার মুখনগুল থেকে ফিন্কি দিয়ে রক্তের ধার! প্রবাহিত হল। 

এ পর্তপ্রমাণ দেহের মধ্যে বর্শাটা আটকে গেল; আবার লোঁহ' গু 
গ্ারা তাকে আঘাত হানা হল। 

হাতী তখন শুণ্ড় ছারা শাহ্‌জাদার অশ্বটাকে জড়িয়ে ধরল ও দূরে 
ফেলে ধিল। 

শাহজাদার সওয়ার অবস্থায় হাতী বখন ঘোড়াটাকে ধরে ফেঙ্গল, 
তখন কালের জোহরাতারক৷ যেন নিদারুণ ভীতিতে গলে পানি হয়ে 
গ্েল। 

অশ্বটাকে বখন দৃম্ত ছারা আঘাত করল, তথন আকাশ-পাতাল 
প্রকম্পিত করে ধিকট একট৷ শব উত্থিত হল। 

জন্বটার হখন আর অগ্রসর হবার ক্ষমত। রইল ন।, তখন তিনি সেখান 
থেকে বাজপাথীর ক্ঞায় উড়ে গেলেন। 


১২৮ আওরজজেৰ $ তার চরিত্র-বিচার 


অশ্বপৃষ্ঠ থেকে মাটিতে অবতরণ করেই তিনি তরবারি ধারণ করলেন। 
তত্রবারিট। পতাকাবং উড়াতে উড়াতে হাতীর দিকে ছুটে গেলেন ও উদ্মস্ত 
হাতীর সম্মুখে উপনীত হলেন। 
এহেন দুঃসাহসের কার্ধ কারও কাছে বাঞ্ছিত ছিল না, কারণ কারও 
দেহে তো দুটো প্রাণ নেই ! 
বীরধর্ম রক্ষার্থে তিনি অগ্রসর হলেন এবং এ শক্র“হাতীটার বিরাট 
দেহের সম্মুখে পৌছে গেলেন।"' 
শাজাহান এই জীবন-মরণ দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করছিলেন । হাতী 
যখন পশ্চাদপসপরণ করল; শাজাহান তখন আলমগ্রীরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন 
এবং তার উপর মণিমুক্তা ও টাকার পুপবৃষ্ট বর্ষণ করলেন। 
দারাশেকোর সঙ্গে যুদ্ধে আলমগীর মাত্র বিশ-পচিশ হাজার সৈল্ নিয়ে 
একলক্ষ অশ্বারোহী এবং বিশ হাজার পদাতিক সৈস্ছের সম্মুখীন হয়েছিলেন। 
শুধু ত।ই নয়, যুদ্ধের অবন্ধা খন সঙ্গীন হয়ে পড়ল তখন তার সঙ্গে মাত্র এক 
হাজার সৈল্ত ছিল। সে-সময় তিনি যে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন তা লেনপুলের 
ভাষায় নিয়ন্্রপ £ 
“যুদ্ধের অবস্থা অত্যস্ত শোচনীয় ছয়ে পড়েছিল এবং আওরঙগজেবের পরাজয় 
আসন্স হয়ে উঠেছিল ॥ কারণ তার বাছা বাছ। অশ্বারোহী দল পশ্চাদ্দপ- 
রণ করে বসেছিল এবং রণাঙ্গনে তিনি এক! দণ্ডায়মান ছিলেন। বড়- 
জোড় এক হাজার সৈগ্ভ তার পশ্চাতে ছিল। তারাও আবার দার" 
শেকোর আক্রমণ পর্যন্তই অপেক্ষা করছিল। রোন্তমের হায় বিরত্ববাঞ্জক 
এরচেয়ে শোর্ষবীর্ষের পৰীক্ষা আর কোনদিন হয়ত হয়নি; কিন্ত 
আওরজজেবের দেহে স্বাযুগুলো ইস্পাতের তার দিয়ে তৈন্মী ছিল। সুতরাং 
একমাত্র ারই বীরদ্বের ফলে একলক্ষ সৈশ্ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেও এক 
হাজার সৈন্তই জয়লাভ করেছিল ।' 


আলমগীরের এছেন সাহসিকতাপূর্ণ বীরত্ব এবং এছেন আশ্চর্যজনক 
সঙ্কঘ্ত ও ঢৃঢ়তাকে তার বার্ধকা, দূর্বলতা, সফরের র্লাস্তি এবং উপযূপরি 
বিপদাপদ কোন কিছুই ক্ষ করতে পারেনি । ১১১০ হিজরী তথা ১৬৬৯ 
শ্রীস্টান্দ্ে সিতার! মোকামে যখন মানহাট্টারা একট! সুড়ঙ্গ ধ্বংস করে৷ দিল 


আওয়জজেব £ তার চরিব্র-বিচার ১২৯ 


এবং তার ফলে সৈন্তদের ভিতরে বিপর্যর দেখ! দিল. স্খন এই ৮২ বংসর 
বয়হ্ষ বন্ধ শাছানশাহু তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহন করে ঘটনান্বলে উপনীত হুলেন। 
ব্বতদেহগুলো। একন্বানে গ্ব,“পীকৃত করলেন এবং স্থির করলেন যে, তিনি স্বয়ং 
এই আক্রমণের নেতৃত্ব করবেন। কিস্ত অতি কষ্টে ভাকে এই সক্কল্প থেকে বিরত 
রাখা হল। এখনও তিনি সেই সমুগড়ের যুবক ধিনি স্বহন্তে তার হাতীর 
পায়ে বেড়ী পরিয়ে দিয়েছিলেন। এট হচ্ছে লেনপুলের বর্ণনা । থাফী খার 
বর্ণনা শুনুন £ 
পসম্তাট খন জানতে পারলেন যে, দুর্গ আক্রমণকারী সৈম্তবাছিনী সাছস 
হান্িয়ে ফেলেছে, তখন স্বয়ং তিনি ঘোড়ায় চড়ে ঘটনাম্থলে উপনীত 
হলেন ॥ তিনি স্বতদেহগুলে। একব্রিত করতে ও বক্ষত্বলকে তীরের ঢাল" 
স্ববূপ ব্যবহার করে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার জন্ত অগ্রসর হতে আদেশ 
দিলেন। সৈনদের নধ্যে তার বাণীর প্রতিক্রিয়া বখন তিনি লক্ষ করলেন 
তখন ইচ্ছা করলেন যে, স্বয়ং এই দুর্ধর্ষ যোছ্ধবৃন্দের নেতৃত্ব করবেন । অমাতা- 
বর্গ বারংবান্ন অনুনয় করে তাকে এই সঞ্চপ্ল থেকে বিরত রাখলেন |" 


এটা এঁ স্কট মুহুর্ত ছিল, যখন এ নুড়ঙ্গ বিধবপ্ত হওয়ার ফলে হাজার 
হাজার লোক ব্ৃত্ুমুখে পতিত হয়েছিল এবং ঠসম্তবাহিনী আক্রমণ করার 
উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বসেছিল । 

আলমগীরের সঙ্কল্প ও দুঢ়তার চিত্র অসংখ্য স্বানে পঞ্িলক্ষিত ছয় । তার 
মধ্যে এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ কর! যায় যে, তিনি তখন শাহজাদা 
মাত্র। সে সময় আবদুল আজিজ খার সঙ্গে বল্থের যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন । 
তুমুল বুদ্ধ চলছে । এমন সময় জোছরের নামাজের ওয়ান্ত উপস্থিত হয়। শক্র- 
সৈগ্ চতুদিক থেকে তীর বর্ষণ করেই চলে ছিল+ কিন্ত ধৈর্ধের এই প্রতিমূতি 
তার অশ্বপৃষ্ঠ থেকে একান্ত দুঁ়তার সঙ্গে অবতরণ করলেন, নামাজের কাতার 
কায়েম করলেন এবং নিশ্চিপ্ত মনে ফরজ ও নফল নামাজ আদায় করলেন। 
আবদুল আজিজ খা এই বিশ্ময়কর দৃশ্য অবলোকন করে বৃদ্ধক্ষেত্র থেকে 
বিদায় গ্রহণ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, এন্ধপ ব/জির সঙ্গে বুদ্ধ করা 
তক্দীরের সঞ্চে যুদ্ধ করারই নামান্তর । (“মাসেরে আলমগীরি'। পৃঃ ৫৩১ )। 

রি 


১৩০ আওয়জেব $ তার চন্লিজ্র-বিচার 


এলফিনিস্টন সাহেবের মুখ থেকে আলঙ্গগীরের প্রশংসাক্ছুচক একট 
কথা যে হওয়াও আলদগীরের সৌভাগ্য ছিল । ডা সত্বেও সাহেব গ্রবর 
আলমখীরের দু়চিত্ততার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গিরে একট! পৃথক অধ্যার 
রচনা করেছেন। ভিনি বিস্তারিতভাবে এই অধ্যারটা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং 
বিশ্ময় প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কার আমিও 
তার বিষ্যৃত বর্ণন। দিতে ক্ষান্ত রইলাম । 

সৈশ্তবাছিনীর বীর সৈন্তরূপে হাদশ সৈয়দকে গণনা করা হত । একবার 
এক সভাষদবর্গের সঙ্গে গৃহযৃদ্ধ বাধিয়ে দিলেন। আলমগীর আদেশ দিলেন, 
“মোকদ্বঙ্গাটা! কাজীর কোরে পেশ কর।”' সৈয়দবৃদ্দ বললেন, “তারা নিজেদের 
বিচার নিত্েরাই করবেন, কাজীর দরবারে ধাবেন না।” আলমগীর ভদৃত্তরে 
আস্তিন গুটয়ে ক্রোধভরে বললেন, “একবার ধারা আমার তরবারির স্বাদ 
গ্রহণ করেছে তারাই আবার শরীয়তের নির্দেশের বিরুদ্ধে .এই রকম মন্তবা 
প্রকাশ করতে. পারে? তাদের বলে দাও, তারা সকলে মিলিত হয়ে আমার 
কাছে আন্মক।” তারপর তিনি আদেশ দিলেন, “পাহারা প্রত্ভৃতি কার্ধে 
দ্বাদশ সৈয়দরন্দের যারাই থাকুক না কেন সকলকেই অপসারিত কর।”' এর 
ফলে দমনদদের সমস্ত অহস্কার ধুলায় লুগ্তিত হল। 

শাহজাদা আকবর যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এবং ৭০ হাজার 
ঝাজপুত সৈগ্ভ সমভিব্যাহারে আলমগীরের নিকটব্তাঁ হয়ে পড়লেন, তখন তার 
সঙ্গে মাত্র এক হাজার সৈল্প ছিল। অবশিষ্ট সৈনাসামস্ড দূর-দূরাস্তরে অবস্থান 
করছিল ; কিন্ত এমতাবন্বাতেও আলমগীরের ধৈর্যের ললাট একটুও সগ্কৃচিত 
হয়নি । অবশেষে শাহ্জাদ! নিজেই পশ্চাদপসরণ করে রদ ভজ দিলেন। 


শাহজাদা! আজম শাহ্‌ ধার বীরত্ব ও বাহাদূরীর খাতি সমগ্র সাম্রাজে। 
বিগত ছিল, তার সঙ্গে যে ঘটন! ঘটেছিল তা সর্বজনবিদিত । এরই পরিণান্- 
্ব্নপ দেখ! গিয়েছে যে, যখনই আলমগীরের পত্র তার কাছে পৌঁছত, তখনই 
তার চেহারা বিবর্ণ ছুয়ে যেত। এই ধরনের এত সব ঘটনা রয়েছে যে, তার 
সঠিক সংখ)। নিরূপণ করা একান্তই কঠিন। 


তরবারি ও লেখনী উভয়ের উপরেই আলমগীরের প্রভূত্ব ছিল। তার 
রচনাস্পিয় প্রশংসা! তায় শক্রদের মুখেও প্রচানিত হয়েছে। ভার গরাধলী 


আওরলজেব £ তার চরিত্র-বিচার ১৩১ 


যদিও ঘটনাপৃজীর সমাবেশ, উদ্ধৃত কাহিনীর সমষ্টি এবং ভৌগোলিক বৃততাস্তের 
স্মারকলিপি, তথাপি প্রকাশভঙ্গির দক্ষতা, ভায'র প্রাঞ্জলতা, চমংকার বাকা 
বিন্যাস, সংক্ষেপে ভাবোদ্ধার, বাক্যাবলীর ঘন সঙ্গিবেশ এবং মনোরম শব্দ- 
যোজনা অতাস্ভ বিশ্ময়কর। এমনকি উদ" সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা শিল্পী মৌলভী 
মোহাম্দ হুসায়েন আজাদকেও নিতান্ত অনিচ্ছা সত্তেও প্রশংসা চক কয়েকটা 
কথা লিখতে হয়েছে £ 
“আলমগীলস সরল অন্তঃকরণ পেয়েছিলেন এবং অন্তত বর্ণনাশজিসম্পর 
ক লাভ করেছিলেন । এর কারণ হল, ফরমান ও পব্রাদি তিনি নিজেই 
লিখতেন অথব। সম্মুখে বসিয়ে লিখাতেন। দলিলপত্র কাগজাদির উপয়ে 
নিঙ্গেই নির্দেশ দান করতেন। তিনি ৫০ বংসর রাজত্ব করবার পর ১১১৮ 
হিঙ্গশীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার রচনাবলী পাঠে অবাক হতে হয় 
যে, তিনি বেভাবে সাম্নলাজোর সিংহাসনকে কদগতলগত করে রেখেছিলেন 
তেমনিভাবে সাহিত্য-রাজ্াযকেও তার লেখনীর আয়ন্তে রেখেছিলেন। 
দেখুন, তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যগুলি রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশলে সুসন্দিত, 
তার ভাষা পরিফার এবং শবগুলে 'ব্যবহারিক গ্রয়োগে' যেন পবণের 
মিশ্রথ ছার মধুর করে তুলেছেন। তার রা ব্যবস্থাপনার নির্দেশ ও 
উপদেশ এবং অধিকাংশ চগিব্রগত নসিহত সমস্তই প্রতিক্রিয়ায় ভরপুর ॥ 
ঠার রচনাবলী ফুলবাগানের সঙ্গে তুলনা করলে কিছুই অশোভন হবে না। 
পার্থক্য শুধু এইটুকু বে, বাগানের রচনাবলী কাল্পনিক, পক্ষান্তরে তার 
রচনাবলী ম্বাভাবিক অবস্থার অভিব্যক্তি। তার বাক্যাবলী পড়তে যতই 
সহজ লিখতে ততই কঠিন।”* 


আলমগীপ্নের পত্রাবলীতে তার রচলা-নিপুণতার কথা বাদ দিলেও তার 
বিরাট পাঙিতা, ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতা, আধুনিক বাততাবিজ্ঞতা, শ্বভাবজাত 
হাশ্তরসিকত। এবং নিভূ'ল নির্বাচনী ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। 


: আলমগীরের চরিত্র ও প্রকৃতি যথাক্রমে অতযস্ত শৃখলাবন্ধ ও অবিচল 
ছিল। অসংলগ্র কথা কোন সময়েই তার মুখ থেকে বের হয়নি। তিনি 
অতাস্ত দয়ালু ও উদ্ারনৈতিক ছিলেন। গুণী বক্িদের সমাদর করতেন। 
জনসাধারণের প্রতি হথোচিত সৌজন্ত প্রদর্শন করতেন। তিনি নিজে একটা 


১৩২ আওরজজেব £ তার চনিবর-বিচার 


নীরস তাপস-জীবন যাপন করতেন। নাচগান ইত্যাদি খেলাধূলার আলোচনা 
একাত্তভাবেই পরিহার করতেন। অথচ আশ্চর্ষের কথা, এহেন গুণী ব্যজি 
ততখানি কৃতকার্য হতে পারেননি, যতখানি তার হুওয়৷ উচিত ছিল। এর 
কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় £ 

১। তার উপধৃজ সন্তান ছিল না। তার স্বলাভিষিজ্ঞ বাহাদুর শাহ্‌ 
দুপুরবেলা পর্যন্ত ঘৃমাতেন। এতেই তার অপরাপর গুণাবলীর পরিচয় 
পাওয়া যায় । | 

২। এই সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও তার একট! গুরুতর দোষ ছিল। 
তিনি শ্বীয় বীরত্ব ও দৃঢ়তা হেতু কাউকেই বিশ্বাস করতে পারেননি । সেহেতু 
কাউকে বন্ধুকধপে গড়ে তুলতেও পারেননি । 

৩। নারহাট্রাদের দমনকার্ষে তিনি প্রয়োজনের অতিরিস্ত শক্তি বায় 
করেছিলেন 

৪। স্বভাবের দিক দিয়ে তিনি অতানস্ত মিতবা/য়ী ছিলেন। হজরত 
উমর ফারুকের স্থলাভিষিক্ত ব্যাজির পক্ষে চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য হয়ত উপযোগী 
হতে পারত, কিন্ত শাজাহানের পরিত্যক্ত সিংহাসনে উপবেশনকারীর পক্ষে 
এটা শোভনীর ছিল না। 

মোটকথা, আলমগীরের যে চরিব্র-চিত্র বিরোধী দল কতৃক অদ্কিত 
হয়েছে ভা সম্পূর্ণ বিছেষদুষ্ট ও শত্রতার রঙে রডীন। কিন্ত তাই বলে তিনি 
মানবীয় দুর্বলতার উধ্র৫ে ছিলেন একথা বলাও অতিরঞ্জিত হবে। এই সমস্ত 
গুণে গুণাশ্বিত থাকা সত্তেও তৈমুর্লী বাদশাহ্দের তালিকায় আমি তাকে সেই 
স্বানই দান করতে পারি, ক্রমিক পর্যায়ে যা তীর প্রাপ্য । তবু স্বীকার করতেই 
হবে যে, গোটা মুসলিম জগতে আজ পর্যন্ত তার সমকক্ষ ব্যক্তি কেউই 


জন্মগ্রহণ করেননি। 


